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তিব্বত শব্দ প্রসঙ্গে 


দঁপংকর প্রীজ্ঞান বা অতশশ সংক্রান্ত অধূনালভ্য প্রায় সমস্ত মল তথাই 'তিষ্বতণ ভাষায় 
সংরাঁক্ষত। তিব্বত গ্রন্থার্দর উপর নর না করে তাঁর কথা আলোচনা করা যায় 
না। বত'মান গ্রন্থে তাই প্রায় প্রতি পদেই 'তিষ্বতী শব্দ, তিষ্বতী নাম প্রভৃতি 
উল্লি/খত হয়েছে । কিন্তু বাংলা হরফে এ জাতীয় শব্দাদ সাধারণ পাঠকের কাছে 
অপাঁরচিত ও কমযেশি আয়াসসাধ্য বলে প্রতীত হবার সন্তাবনা। অওএব শ.রুতেই 
এ !বষয়ে কয়েকাট কথা পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে । 

[িদ্বত শব্দের ইংরেজী বর্ণমালায় রূপান্তরের একটা পদ্ধাতি আন্তজাতিক বিদ্বান 
সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু এই পদ্ধতি ইংরেজী হরফের কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্যের উপর নিভ“র- 
শীল ; ফলে বাংলায় তার হুবহু অনুসরণ সম্ভব নয়। প্রথমে তার একাঁট প্রধান 
কারণ দেখা যাক। 

[িত্বতী শব্দের (তিষ্বতৰ বর্ণমালায় ) যে-লিখিত রূপ তার সঙ্গে শব্দাটর 
উচ্চারিত রূপ আভিন্ন নয়। তার একটা বড় কারণ এই যে লিখিত রুপাটির ক্ষেত্রে এক 
বা একাধিক আদ্য বর্ণ অনচ্চারিত থাকে । ইংরেজী ব্ণমালায় রূপান্তরের সময় 
অনূচ্চারিত বর্ণগ্াল ছোটো হাতের (বা লোয়ার কেস টাইপে ) দেওয়া হয়, 
উচ্চারিত আণ্য বণণটর জনা ক্যাপিটাল বা বড়ো হরফ ব্যবহার করা হয়। যেমন 

[997 -810-+6) এঃ, উচ্চারণে তাণ্তীঃর 

বাংলার ছোটো হাতের হরফ নেই । তাই বাংলায় ভিন্বতী শব্দাটর লিখিত রূপ 
বঞ্জায় রাখতে গেলে কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয়। যেমন হয়তো 
বস্‌ তনগ্যর. বস্‌ অনুচ্চারিত, গ্য উচ্চারণে “জ" হয়ে যায়। উচ্চারণে শব্দাঁট 
মোটের উপর 'তাঞ্জুর'। সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঞ্জর অবশ্যই সহজপাঠ্য ; 
[কিন্ত “ব প্‌ ত ন গ্যর লিখলে খুবই কিম্ভুতাকমাকার মনে হবে। বর্তমান 
গ্রন্থে তাই 'তিষ্বতী শব্দের অনুচ্চারিত আদ? অক্ষর বাদ দিয়ে এবং মোটের উপর 
শব্শটির ৬৮৮ারত রূপ অনুসরণ করা হয়েছে। 

অবশ্যই উচ্চাঁরত রূপ অনুস্রণেরও নানা সমস্যা আছে। প্রথমত, তিষ্বতের 
প্রদেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য আছে । জাসংকী তাঁর ণতথ্বতী-ইংরেজী আভধান”-এর 
ভুমিকায় এই জাতায় তারতমোর 'ব্স্তিত তালিকা প্রস্তুত করেছেন £ প!শ্চম তিথ্বতে 
একরকম উচ্চারণ, মধ্য তিত্বতে আর একরকম ; খাম-দের মধ্যে উচ্চারণ আবার অন্য 
রকম । এমনকি মধ্য 'তিষ্বতেও উচ্চারণ সবন্ন সমান নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের 
পক্ষে এইসব জাটলতায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই । মোটের উপর মধ্য তিষ্বতের 
বৌদ্ধ 'বহারে প্রচালত উচ্চারণ অনুসরণ করতে পারলেই যথেষ্ট । বত'মান গ্রন্থে 


সেই চেষ্টাই করা হয়েছে, যাঁদও তিষ্বতী বিশারদদের মধ্যে এ নিয়ে নানা িতর্ক উঠতে 
পারে । ূ 

ছিতীয়ত, বাংলা বর্ণমালায় ইংরেজণী %*-এর সমতুল্য কোনো হরফ নেই- যেধকারণে 
রাজশেখর বন্গু '্রান্ত পারো না" লিখেছিলেন । সাধারণত *-এর জন্যে বাংলা জ লেখা 
হয়, যঁদও তার ফলে 2019 নামটি বাংলায় 'জোলা”-য় পরিণত ।॥ বাংলা বর্ণমালার 
এই অভাব দূর করা অবশ্যই কঠিন নয় । যেমন, জ-র তলায় ডট চিহ্ন দিয়ে নতুন হরফ 
ব্যবহারের প্রথা সহজেই গ্রহণ করা ষায়। 1কন্তু এখনো মংদ্রাকরেরা এ জাতীয় উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন নি। উচ্চারিত “" অক্ষরের জন্যে 'জ*-ই ব্যবহ্থত হয়। ফলে 'তিত্বতী 
হরফে যে-অক্ষর “:-এর সমতুল্য তার জন্যেও 'জ”-ই ব্যবহৃত হয়েছে। 

গ্ন্থমধ্যে বহূলভাবে ব্যবধত একটি তিব্বত শব্দ 'লো-চা-বা+-কিংবা উচ্চারণ 
আরো বিশম্ধ করতে হলে শুধু চ না লিখে -এ ব-এ' যু্তাক্ষর ব্যবহার করতে হয় । 
কিন্তু পাঠকদের চোখে তা অদ্ভুত দেখাবে । তাই পড়ার সুবিধা .হবে--এই আশায় 
হাইফেন চিহ্ন বাদ দিয়ে শম্দটি “লোচাবা” হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। 

লোচাবা মানে 'অন:বাদক* অর্থাৎ বিশেষত বোদ্ধ শাম্বাদি গ্রন্থের অনুবাদক । কিন্তু 
বৌদ্ধ শাম্গ্রন্থের অনুবাদই সেকালের 'তষ্বতে পরম পাশ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল। 
হয়তো এই কারণেই শব্দটি পাশ্ডিত্যস্চক অর্থে ব্ন্তনামের বিশেষণ হয়েছে । যেমন, 
শোন-নু-পাল ( ১৩৯২-১৪৮১ গ্রিষ্টাব্দ ) সংক্ষেপে প্রায়ই গোই লোচাবা বা ধগোই-এর 
লোচাবা' নামে উীল্লখত ।॥ “কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি অনুবাদ সাহিত্য নয় ; বৌদ্ধ- 
ধের এক সুবিশাল ইতিহাস । পণম দলাই লামা প্রভৃতি তিষ্বতী 1বদগ্ধদের মতে 
এঁতিহাসিকদের মধ্যে তার সমতুল্য বিদ্বান আর কেউ নন--তিত্বতী ভাষায় 'লো- 
জুই-ম্রা-লা-দা-মেদ? বা অতুলনীয় এীতিহাসিক। 

[তখ্বতী বিদ্বানদের নাম প্রসঙ্গে আর একটি চিত্তাকর্ষক কথা উল্লেখ করা যায়। 
“শোন--নু-পাল' নামটি সংস্কৃত শব্দ 'কুমারশ্রী-র আক্ষারক অন্নবাদ মান্ত। এই 
জাতীয় নামকরণের বোশিষ্ট্য শুধুমাত্র আলোচ্য এতিহাসিকটিরই নয়। বস্তুতপক্ষে 
সেকালের তিষ্বতে প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ পাঁণ্ডতদের নামই আসলে কোনো-না-কোনো 
সংস্কৃত শব্দের হ্‌বহ? তর্জমা মান্ত। দ্ীপংকরের জাবন প্রসঙ্গে এই জাতায় যে-সব 
ব্যন্তর কথা বার বার উঠবে তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ বরা যায় : 
জয়শীল- ছহুল-ঠিম-জল-বা ॥ দীপংকরের এই তিব্বতাঁ শিষ্যই তাঁকে ভারতবষ 

থেকে 'তিথ্বতে নিয়ে যান। 
বীযসংহ-_ চোন-ডুই-সেং-গে ॥ বিক্রমশশল বিহারে দীর্ঘকাল দীপংকরের কাছে 
অধ্যয়ন করেন এবং দীপংকরকে তিত্বতে নিয়ে যাবার সময় নেপালে 
মারা যান। 
র্রভদ্র্জ িন--ছেন-সাংপো ॥ তিষ্বতের মহাপশ্ডিত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের 
অনুবাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । প্রায় ৮৫ বছর বয়সে তিনি 
দীপংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 


১০. 


জ্ঞানপ্রভ- এ-শে-ওর ॥ পশ্ডিম তিথ্বতের রাঙ্জা । তাঁরই আমন্ধরণে দীপংকর তিষ্বত 
গমন করেন। 
বোধিপ্রভ- জন-ছুব-ওদ ॥ জ্ঞানপ্রভর ভ্রাতার পৌন্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে 
দীপংকরের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হন। 
জয়াকর- জল-বেই-জুং-নে ! তিষ্বতি দীপংকরের প্রধান শিষ্য এবং দঈপংকর 
প্রচারিত ধর্মতত্বের উপর নির্ভর করে 'কা-দম--পা” নামে তিষ্বতী বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন 
দীপংকর প্রনাঙ্গে তিব্বতী সাহিত্যের আরো কয়েকাট বৈশিষ্ট্যের প্রাথমিক পরিচয় 
পাঠকদের পক্ষে হ.বধার হতে পারে। 
প্রথমত, অনুবাদ সাহিতোর কথা । সপ্তম থেকে ভ্য়োদশ প্রিষ্টাব্দের মধো প্রায় 
সাড়ে চার হাজার ভারতীয়--বিশেষত বৌদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ (িব্ধত+ ভাষায় অনযাদিত 
হয়েছে । এই বিশাশ অনুবাদ সাহিত্য দুই ভাগে বিভন্ত-_কাঞ্জর ও তাঞ্জ;র | ভিষ্বতী 
মতে কাঞ্জরের অন্তভুক্ত গ্রন্ছগুলি সাক্ষাৎ বুদ্ধবচন ; তাঞ্জরের অন্তভূণ্ত গ্রন্থগুলি 
শাস্ত্র অর্থ বুদ্ধের পরবতাঁ পণ্ডিতদের লেখা, কিন্তু বৌদ্ধধমেরি পক্ষে প্রামাণিক 
গ্রন্থ । কাঞ্জুরের গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮ ; তাঞ্জুরের গ্রন্থদংখ্যা ৪৫৯ । সাধারণত কোনো 
ভারতীয় পাণ্ডতর ব্যাখ্যার উপর 'নরভভর করে তিথ্বতাঁ অনুবাদক বা লোচাবা * তমার 
কাজ করতেন । গ্রন্থশেষে তাই সাধারগত মেই ভারতঈর পণ্ডিত ও 1তদ্বতশ 
লোঢাবা উভয়েরই নাম উল্লিখত। সেই নঙ্গে কখনো কখনো উভয় সম্বম্ধেই কিছু 
এতিহাসিক তথ্যও 'লাপবদ্ধ হয়েছে । এগুলি থেকে তাই অনেক সময় দ'ম:ল্য 
এতহা!সক উপাদান সংগ্রহের সুযোগ আছে । 
অবশ্যই এঁতিহাঁসিক উপাদানের দিক থেকে তত্বতে যে-সাহিত্যের সবণ'ধক 
সমাণর প্রথানত তা দৎভাগে বিভন্ত--১1 জল-রাব এবং ২। ছোই-জুং। জল-রাব 
মানে রাজকাঁহনী, ছোই-জুং ধর্ম-ইতিহাসং বা আরো 1ন।দণ্টিডাবে বোদ্ধধমেরি 
ই/তহাস। 1তদ্বতী এাতহাসিকদের ্*বাস, ভিত্বতে বৌদ্ধধন প্রচারে দীপংকরের 
স্থান আদ্বতাঁয় ; তাই ছোই-জুং নামের সাহিত্য দপংকরের ম।হমায় ভরপুর । 
ছোই-জুং বা ধর্মইতিহাসগ্জীলর মূল তিত্বতী নাম সাধারণত অত্যন্ত দীর্ঘ । 
কিন্তু সেইসগ্গে এয লর প্রায়ই সংক্ষিপ্ত নামও বর্তমান । যেমন, গোই লোচাবার গ্রন্থটির 
পুরো নাম:  বোদ-চি-উল-দৃ-ছোই-দং-ছোই-্রা-বা-জি-তর-জংবেই-রিম-পা-দেব- 
থের-ঙোন-পো । কিন্তু এতো বড় নামের বদলে বইটিকে সাধারণত শুধু “দেব-থের- 
োন-পো” বা নীল বিবরণ” বলে উল্লেখ করা হয়। তাই ইংরেজী তজ“মায় জি?. 
রোয়েরিখ বইটির নাম দিয়েছেন : 7/- 41454177315 1 
সাধারণ পাঠকদের পক্ষে অবশ্য এই জাতীয় নাম ব্যবহারের বদলে গ্রন্ছকারদের 
( সধক্ষপ্ধ ) নাম অনুসারে ধর্ম-ইতিহাসগাীলর উল্লেখ করলে পড়বার সুবিধা হবে। 
যেমন : ব্‌-তোন রচিত ধর্ম-ইতিহাস, সুম-পা রচিত ধর্মহীতিহাস। বর্তমান আলোচনায় 
প্রধানত এই পদ্ধাতি অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও অবশ্যই বলে রাখা দরকার যে 


৯৯ 


বৃ-তোন প্রভৃতি তিত্বতী এীতহাসিকদের পুরো নামগুলিও প্রায়ই সুদীর্ঘ ; কিদ্তু 
বর্তমান গ্রচ্ছে তাঁদের দশর্ঘ পুরো নামের বদলে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহারই শ্রেয় বলে 
বিবেচিত হয়েছে। , 

এখানে তিব্বতী বর্ধগণনা প্রসঙ্গেও কিছু কথা উল্লেখ করা দরকার । 'তিষ্বতী 
পাঞ্জকার মূল কথা হল : ষাট বছরের একটি কালচক্রের আবর্তন। অগ্নি, ভূমি, লৌহ, 
জল ও কাম্ঠ-_এই পাঁচটি পদার্থের সঙ্গে শশক, মকর, সর্প প্রভৃতি বারো রকম প্রাণীর 
নাম সংযোজন করে প্রাতি বর্ষের নামকরণ করা হয়। যেমন : আগ্ি-শশক বধ" ভূমি- 
সর্প বর্ষ ইত্যার্দ। ষাট বছরের পুরো চক্রটিকে তিষ্বতীতে বলে রাব্-জুং। অগ্নি- 
শশক বর্ষ থেকে একটি রাব-জুং শুরু ; ষাট বছর পরে আবার অগ্নি-শশক বর্ষ থেকেই 
পরবতাঁ রাব-জুং শুরু হবে। এই ভাবে ষাট বছরের একটি কালচরু ঘুরে চলেছে । 

এই 'তিষ্বতী পঞ্জিকা থেকে আধুনিক ইয়োরোপনয় পম্ধাতিতে বর্ষানর্ণয়ের সমস্যা 
[নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । তার ফলে িষ্বত ইতিহাসে উল্লিখত অগ্নি-শশক বর্ষ 
প্রভৃতির তঙমাও আধুনিক 'তিষ্বতাঁব্দদের কাছে আজ আর তেমন কঠিন সমস্যা নয়। 
বর্তমান গ্রন্থে আধুনিক পদ্ধাতি অনুসরণ করে তিত্বতী ইতিহাসের সনতারিখ নিণয়ের 
নমুনা দেখা যাবে। 

পাঁরশেষে আর একটি কথা বলা দরকার । উপরে তিষ্বতা নাম প্রভৃতি উল্লেখ 
করার সময় প্রচুর হাইফেন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : ছুল-ঠিম-জল-বা, 
চোন-ডুই-সেং-গে ইত্যাদি । এই জাতীয় হাইফেন চিহ্নুর ব্যবহার বর্তমানে প্রচলিত 
ইয়োরোপণীয় প্রথা সম্মত । এই প্রথার কারণ হলো, তিষ্বতী লেখায় (মোটের উপর 
বলা যায় ) প্রতিটি উচ্চারণযোগ্য শব্দাংশের পর মাথারকাছে একটি করে ডট চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয় ॥ যেমন. ছুল-ঠিম.জল-বা ইত্যাদি । আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এই ডট 
চিহুগূলির বদলে হাইফেন চিহ্ন ব্যবহ্ধত ৷ কিন্তু সাধারণপাঠ্য বতমান বইতে পড়বার 
সুবিধার জন্যে হাইফেন চিহ্ন ( বা 'তিষ্বতী প্রথায় ডট চিহ্ন ) বাদ দেওয়া য্স্তিষুন্ত মনে 
হয়েছে । এবং নামগীল যাতে অত্যান্ত দীর্ঘ বলে প্রতীত না-হয়, সেই উদ্দেশ্যে এগুলি 
প্রায়ই ভেঙে লেখা হয়েছে । যেমন : ছুলঠিম জলবা। এইভাবে ভাঙার সমথনে বলা 
যায়, অধিকাংশ তিষ্বত বৌদ্ধ নামের মতো আলোচ্য নামটিও দুটি সংস্কৃত শব্দের 
হুবহু তিষ্বতী প্রতিশধ্দ 'দিয়ে “গড়া । ছহলঠিম জলবা হলো সংস্কৃত শব্দ 
“জয়শীল”-এর আক্ষরিক অন্বাদ। “ছযলঠিম”-শীল; “জলবা”-জয়। কিন্তু, 
একসঙ্গে “ছুলঠিমজলবা” না-লিখে নামটি দু'ভাগে ভেঙে “ছুলঠিম জলবা” হিসাবে 
লেখাই জুবিধাজনক মনে হয়েছে । তিষ্বতী নাম অনেক সময় আরো অনেক বড়ো, 
1কছ,টা ভেঙে না-লিখলে পড়তে অন্গবিধা হবার সম্ভাবনা । অতএব, সংক্ষেপে, হাইফেন 
বা ডট চিহ্ন বাদ দিয়ে এবং বড়ো নামগুলি প্রয়োজনমতো ভেঙে নিয়ে বর্তমান বইতে 


ব্যবহষ্ী করা হয়েছে। 


১২ 


দীপংকর শ্রীজ্ঞান 


[তিষ্বতা ভাষায় জোবো, জোবোজে অর্থে প্রভু, জোবো ছেনপো অথে" মহাপ্রভু । গত 
একাদশ শতক থেকে বিংশ শতক-_-এই হাজার বছর ধরে তিষ্বতের মানুষ জোবোজে, 
লোবো ছেনপো বলতে প্রধানত যাঁকে জেনেছেন ও মেনেছেন, তান আমাদের বাঙালী 
বৌদ্ধাচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান। 'তিষ্বতে ও মোঙ্গলিয়ায় কখনও বা সংক্ষেপে আতি+ঈশ 
--অতাঁশ নামেও তিনি অভিহিত । 

শোনা যায়, অবিভন্ত বাংলার বা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের 
ব্রযোগিনণ গ্রামে একটি মাটির টিবিকে “অতাঁশের ভিটা” বা “না্ভক পণ্ডিতের ভিটা” 
বলে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশ তথা 
ভারতবর্ষ-_তাঁকে বিশেষ মনে রাখোন । অথচ তিষ্বতের ধর্ম-ইতিহাস, রাজকাহিনণ, 
জনীবনাগ্রন্থ, স্তোব্রগাথা ও সর্বোপাঁর তাঞ্জর নামে বিশাল শাস্তগ্রন্-সংকলন--সে দেশের 
এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রায় সবগুলি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান 
[তিষ্বতের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাই দীপংকর শ্রীজ্ঞানের মহৎ 
ও বিপুল কর্মজীবন সম্পর্কে যা কিছু তথাপ্রমাণ তা 'তিষ্বতন সন্র থেকে সংগ্রহ করা 
ছাড়া গত্যন্তর নেই ৷ সেই সত্র থেকেই সংক্ষেপে জানা যায় : 

জল-অশ্ব বষে বা ৯৮২ '্রিষ্টাম্দে বিক্রমপুরে রাজা" কল্যাণন্ত্রী ও রাণন প্রভাবতট বা 
শ্রীপ্রভার মধ্যমপনুত্র চন্দ্রুগভ£ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে তাশ্ত্িক অভিষেক 
গ্রহণ করেন,, তখন তাঁর তান্ত্রিক নামকরণ হয় জ্ঞানগৃহ্যবজ্্ । পরে ভিক্ষুদণক্ষা গ্রহণ 
কালে তাঁর নাম হয় দীপংকর প্রীজ্ঞান। ভারতের বিভিন্ন 'বিহারে অধ্যয়ন শেষে একন্রিশ 
বৎসর বয়সে দীপংকর সুবর্ণদ্ববপের আচার্য ধর্মকীর্তির কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের 
জন্য গঘন করেন। সেখানে বারোবৎসর শাম্্রচ্চা করে গভীর পাশ্ডিত্য অন করেন, 
চুম্নাল্লিশ বংসর বয়সে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । 

তারপর ভারতে তিনি যে পনের বৎসর ছিলেন সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ- 
বিহারে--ওদন্তপুরী, সোমপুরী এবং বিশেষভাবে বিক্রমশীল বিহারে-_-অধ্যাপনা ও 
পরিচালনার কাজে নিযুত্ত থেকে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিষ্বতরাজের 
আমন্ত্রণে ও অনুনয়ে দশপংকর আটান্ন বৎসর বয়সেঁ বিক্লমশখল বিহার থেকে যান্রা করে 
নেপাল হয়ে তিদ্বতে গমন করেন । সে দেশে রাজানুকুল্যে ও অন্তরঙ্গ শিষ্যভন্তদের 
সাহায্যে সমগ্র তিষ্বতে মহাধান বোদ্ধধম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন । বহহ মঠমন্দির 
প্রতিষ্ঠ, ছ্বিশতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা এবং সি তত্তবশ্দের 
সমাবেশের মধ্য দিয়ে তিনি সে দেশে শ্রেন্ঠগুরুর সম্মান লাভ করেন। তেরো বৎসর 
তিথ্বত বাসশেষে কাণ্ঠ-অ*ব বে অথাৎ ১০৪৪ 'শ্রিষ্টাষ্দে লাসার কাছে ঞ্েথাং বিহারে 


তাঁর মৃত্যু হয়। 
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২। তথ।গ্রলঙ্গে 


দণপংকর যখন িষ্বত যাত্রা করেছেন, তখন তিনি পরিণত বয়স্ক প্রখ্যাত বৌদ্ধাচার্য । 
[কিন্তু জশবনের গে বৃহদংশ তান ভারতে কাটিয়েছেন তার কোনো বিবরণ আমরা 
এদেশে পাই না। তু 

বৌদ্ধাচাযরূপে ভারতে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল- ব্ক্লগশখল বিহার । এই 
বিহারটি নিয়ে প্রত্বতাত্বকবের গবেষণা এখনও অসম্পূর্ণ । অন্যদিকে সাহিত্যগত 
উপকরণ বলতে দপংকরের ব্যন্তগত জীবনের কোনো তথ্য দুরের কথা, বোদ্ধধমের 
ব্যাখ্যামূলক যে সকল গ্রন্থ তিন রচনা করে'ছলেন, সেগলিও এদেশ থেকে নিশ্যিহ 
হয়ে গেছে। তিথ্বতশ ভাষায় কিন্তু অতশশের জী-নী ও অতাঁশের সমগ্র রচনাবলনর 
অনুবাদ সবত্বে রক্ষিত আছে। 

অতীশ দশপংকর ্রীজ্ঞানের ধর্ম ও কর্মজীবনের বিস্তৃত ও 'নিভ“রযোগ্য বিবরণের 
জন্য আমরা যে তিষ্বতী সাহিত্যের উপর নিভরশণল তা প্রধানত নিষ্নোন্ত শ্রেণিতে 
'বভন্ত : 


১। ছোই জং বা ধর্ম-ইতিহাস 
২। নাম থর বা জশবন্শ-সাহিত্য 
৩। জল রাব বা রাজকাহিনী 
৪1 তোদ পা বা প্রশান্ত-ভ্তোত 
& | তাঞ্জ্‌র বা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় গ্রন্থের বিশাল 
অনুবাদ সংকলন ॥ তিব্বত মতে এগুলি শাস্বগ্রন্থ । 
ভারতীয় বোধ্ধগ্রন্থের তিষ্বতখ অনুবাদ সংকলনের অপর অংশের নাম কাঞ্জংর | 
তার অস্তভ্ত গ্রন্থনংখ্যা ১১০৮ ; তিষ্বতী মতে এগীল বৃষ্ধবচন । 
এই উপকরণগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ব্যবহারে যথেষ্ট সততা প্রয়োদন | [তষ্বতে 
ইতিহাস বা ইতিহাস-আশ্রত সাহত্যে কল্পনা ও বাঞ্তবের সীমারেখা সবন্র সুস্পষ্ট 
নয়। লেখকরা ভীন্তিএকাশের ব্যগ্রতায় ধাজ্তব বিবরণের পাঁরবতে* এখানে বহ ক্ষেত্রেই 
অলৌকিক কাঁহনশ বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছেন । 
বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা প্রথমেই দুটি ধর্মইতিহাসের উল্লেখ করব। 
শুধু তিষ্ব্তে বা মোঙ্গলিয়ায় নুয়, তিদ্বতের বাইরেও [িথ্বত-বিশেষজ্ঞদের মতে 
এঁতিহাসিক তথ্যের 'দক থেকে এই গ্রন্থ দুটির মূল্য সর্বাধিক । 
প্রথম গ্রন্থাট বুতোন প্রিনছেন ডুব রচিত “ভারত ও £তথ্বতে বোদ্ধধমের ইতিহাস” | 
বুতোন (১২৯০--১৩৬৪ (থুন্টাব্। ) তাঁর প্রগাঢ় পাশ্ডিত্যে তিষ্থতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত- 
মন্ডলীর অন্যতম । ১৩২২ থছ্টান্দে 1তনি আলো? গ্রন্থাট রচনা করেন । পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত ও িষ্বত-বিশেষজ্ঞ জর্ভ রোয়েরিখের ঘতে তিষ্বতে বৌদ্ধশাস্বের ইতিহাসে 
এই গ্রন্থটি অমূল্য । প্রখ্যাত প্রাচ্যাবদ্যাবদ শেরবাত'স্ক বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম 
অংর্শাটর বৈজ্ঞানক মন্য অপাঁরসীম। বৌদ্থধমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 


১৪ 


সংবুগ্ধ সকল বিষয়ের সমন্বয় এই গ্রন্থটিতে ঘটেছে । কাঞ্জর ও তাঞুর-_-এই 
্বশাল অনুবাদ সাহিত্য সম্পাদনায় যাঁরা চূড়ান্ত রুপ দেন, বুতোন তাঁদের অন্যতম । 
তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনায় বুতোনের চেয়ে যোগ্যতর ব্যন্তি সে সময়ে আর 
কেউ হতে পারতেন না। 'তিষ্বতে বোধ্ধধর্ম প্রগার ও প্রসারের যে ইতিহাস তার 
পরিপ্রোক্ষতেই দশীপংকরের কর্মজীবন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ; সে কারণেই 
বুতোনের এই গ্রন্থাটর মূল্য অপাঁরসীম । 

দ্বিতীয় গ্রন্থাট গোই লোচাবা শোননু পাল (১৩৯২--১৪৬১ গ্রিষ্টান্দ ) রচিত 
ছোইজ:ং বা ধর্ম-ইতিহাস--“তষ্বতভূমিতে (বৌদ্ধ) ধর্মের ও তার প্রচারকদের 
আবিভশবের ব্রমপর্যায়” ; সংক্ষেপে “দেব-োন" । এই বিপুলায়তন গ্রন্থটির রচনাকাল 
১৪৭৬-৭৬ খ্রিষ্টাত্ঘ। িষ্বতের ইতিহাসের সুসংহত ঘটনাপঞ্জীরূপে এই গ্রন্থাটিও 
অমূল্য । তিথ্বতে বর্ধগণনার পদ্ধতি অনুসারে এতে সন তারিখ নিদেশ করা 
হয়েছে । রচনাকার এই কাল নির্দেশে আর একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । 
যথা, প্রথমে তিনি তিদ্বতের ইতিহাসের কোনো গুরত্বপূর্ণ ঘটনার তারিখ নিয়েছেন, 
যেমন, রাজা স্রোং চান গামপোর মতত্যুকাল (৬৫০ গ্রিষ্টাম্দ ) কিংবা তাঁর নিজের এই 
রচনারন্তকাল (১৪৭৬ খ্রিষ্টান্দ ); তারপর সেই বৎসরটিকে ভিত্তি করে 'তান তার 
পূর্ববতাঁ ও পরবর্তাঁ ঘটনাসমূহের কালানর্ণয় করেছেন । এই হীতিহাসের পচ্ঠার 
পর পণ্ঠোয প্রখ্যাত ধমণ্গ্‌রুদের ও তাদের শিষ্যদের তালিকা ; তাদের জন্মস্থান, 
[বহার ইত্যাদির নাম, কখনও বা জল্মমত্যুর তারিখও 'তিনি দিয়েছেন । গ্রন্থাট পণদশ 
অধ্যায়ে বিভন্ত এবং এর এক-একটি অধ্যায়ে তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোনো শাখা 
বা সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে । বিখ্যাত 'তিষ্বত বিশেষজ্ঞ জর্জ 
রোয়োরথ গ্রচ্থটর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এবং কলকাতার এশয়াটিক 
সোসাইট থেকে সেই অন:বার্ধটি [00৪ 73105 40215 নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হয়েছে । রোয়েরিেখের অনুবাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে তিষ্বতনয় ববগণনার 
পদ্ধাতিকে ইউরোপশয় পদ্ধাতর সঙ্গে তুলনা করে তান বিশেষ বিশেষ ঘটনাকালকে 
ইংরোজ খিন্টাব্দে রূপাস্তীরত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি আধুনিক পাঠকদের কাছে 
সহজবোধ্য হয়েছে । 

পরবতকালে প্রধানত এই দুটি গ্রন্ছু অবলম্বন করে তিষ্বতে আরো কয়েকাঁট 
উল্লেখযোগ্য এাতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে । এখানে তার মধ্যে অন্তত একটির 
আলোচনা খুবই প্রয়োজন । এই গ্রন্থটির গ্রূর্ণ তিষ্বতী নামটি জুদীর্ঘ ; কিন্তু 
সংক্ষেপে এট “পাগ সাম জোনসং” ( অর্থাং 'ককপদ্রুম” বা কজপতর;+ ) নামে পারিচিত। 
লেখকের নাম সুমপা খেনপো গ়েশে পালজোর- সংক্ষেপে সুমপা। শরৎচন্দ্র দাসের 
সম্পাদনায় বিষয়বস্তুর নিদে'শনামা ও বিষয়সূচীসহ গন্থটির একাংশ ১৯০৮ রিজ্টাব্দে 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ; গ্রন্থটির নানা পারচ্ছেদের ইংরেজি অনুবাদও শরৎচন্দ্র 
দাস এশিয়াটিক সোসাইটির পন্রিকায় প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত তিষ্বত 
সংস্করণের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দস ইংরোজতে গ্রন্থাটর যে বিষয়বস্তু নিদেশনামা ও বিষয়সডী 


৯৫ 


সংযুত্ত' করেন, আমাদের আধর্মনক এঁতিহাসিকরা তার উপর বিশেষ নিভ“রশীল। 
বলাই বাহুল্য, শরৎচন্দ্র দাস এযুগে তিষ্বতণী চচণর অন্যতম পথথকং এবং আধুনিক 
বিদ্বান সমাজ তাঁর কাছে এই কারণে চিরখাণী। কিন্তু তাঁর সময়ে বিশেষত তিষ্বতণ 
বর্ষগ্রণনা প্রসঙ্গে বিদ্বানদের যে ধারণা ছিল, পরবতণকালে তা সংশোধনসাপেক্ষ বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । ফলে উপরোন্ত বিষয়বস্তুর নিদে'শনাগা ও 'বিষয়সূচীতে *শরংচন্দু 
দাস ইউরোপীয় পাঁঞ্জকা অনুসারে যে সব সন তারিখ উল্লেখ করেছেন, আধুনিক 
পশ্ডিতরা অনেক সময় তা গ্রহণ করেন নি। এখানে একটি দ-্টান্ত উল্লেখ করা যাক । 
শরৎচন্দ্র দাসের তঞ্জমায় সুমপার জঈবনকাল ১৭০২-৭৫ 'পগ্রষ্টাব্দ, যদিও পরবত+“কালে 
তা সংশোধন করে ১৭০৪-১৭৮৮ 'খিষ্টান্দ বলে ছ্ছিরীকৃত হয়েছে । শরৎচন্দ্র দাসের 
বিষয়সূচীঁতে ইউরোপীয় প্রথায় উল্লিখিত সমন্ত সন তারিখই প:ঃনার্ববেচ্য ; তার 
উপরে নির্বিচারে নির্ভর করলে কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে দু-এক বছর--কখনো আরো 
বেশি- হিসাবের ভুল করার আশংকা আছে । 

জুমপার গ্রন্থটির রচনাকাল ১৭৪৮ 1এঙ্টাঙ্খ ৷ এই গ্রন্থে পশ্চিম তিত্বতের রাজবংশ 
সম্পর্কে যে অংশটি আছে তার ইংরেজি অনুবাদ ফাঁকে তাঁর ঘঘ্যাস্টিকুইটিস অফ 
ইশ্ডিয়ান 'টিবেট” গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়েছেন। এই পশ্চিম তিব্বতের রাজবংশের 
সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগে তিষ্বতে দীপংকরের কর্মজীবন আতিবাহিত হয়েছে, তাই দীপংকরের 
জশীবনধ আলোচনায় ফ্াকের এই অন:বাদটিও বিশেষ সহায়ক । দীপংকর ও তাঁর 
একান্ত অনুগত প্চম তিষ্বতের রাজকুলের কাহিন' যে এীতহাসিক সত্য--আষাঢ়ে 
গল্প নয়--তিষ্বতে প্রত্বতাত্বক আবি্কারের মধ্য দিয়ে ফাঁকে তার নিশ্চিত প্রমাণ 
উপাগ্িত করেছেন। তীঁর গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আধুনিক গবেষকবুন্দ সে পাঁরচয় 


পাবেন। 
উল্লখিত এঁতিহাসিক গ্রন্থাবলশী ছাড়া অতাঁশ দীপংকর সংক্রান্ত তথ্যের আর একটি 


গুরত্বপূর্ণ আকর তাঞ্জুর গ্রন্থসংকলন। 

তাঞ্জুরে দীপংকরের রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলি তিষ্বতাী ভাষায় রক্ষিত 
হয়েছে ; এই গ্রস্থগহঠলর গ্রন্থপরিচয় বা পৃম্পিকায় দীপংকরের জশীবনা-সংক্রান্ত মূল্যবান 
তথ্য পাওয়া যায়। এই পনণ্পকার কয়েকটি দীপংকরের স্ব-রচিত। যেমন "আধ" 
অবলোকিত লোকে*বর-সাধন* গ্রন্থের পৃষ্পিকায় বলা হয়েছে, 'আমি দীপংকর শ্ত্রীজ্ঞান, 
উপদেশ সমবায়ের ভিত্তিতে এটি রচনা করছি।' এই রকম বেশ কয়েকটি গ্রন্থের 
পুম্পিকায় দীপংকর সম্পকে নানাবিধ সংবাদ পাওয়া যায়। 

[তিষ্বতের বাইরে তিথ্বত-বিশেষজ্ঞদের মধো জনৈক জার্মান পশ্ডিত কোয়পেনই 
দশপংকর সম্পকে সবপ্রথম ওৎসুক্য দেখান। তারপরে শরগচন্দ্র দান কর্তৃক সংগূহগত 
ও অনূদিত “অতাঁশের জীবনী আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি 
করে। দখপংকর সংক্রান্ত সকল সংবাদের জন্য গবেষকরা বহুদিন প্য-স্ত এই গ্রস্থাটরই 
শরণ নিয়েছেন । ১৮৯৩ খ্রিন্টান্টে 11): 19 720)41 0011)234041050 1 এ 5০০৮5তে 
“অতশশ্শের জখবনা, প্রথম প্রকাশিত হয় । তার পাদটপীকায় শরতচন্দু দাস জানিয়েছেন, 


৯৬ 


কল্যাণামন্র ছাগ সোরপা অতাশের কাহিনধ রচনার আগ্রহে নাগছোর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে যান। উীাঁনশ বছর ধরে নাগছো এই ভারতায় মহাপশ্ডিতের ( অতশশের ) 
পরিচষণ করেছেন । অতাঁশের জীবনী বিষয়ে নিভ'রযোগা বিবরণ দানের যোগ্যতাও 
[তিনি অর্জন করেছিলেন । ইয়াং থোগ মন্দিরে ছাগ সোরপা এই বৃদ্ধ লোচাবার সাক্ষাৎ 
পান ।..*অতণঁশের ধর্মজীবন ও কমাবলগ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য তিনি (নাগছো ) ছাগ 
সোরপাকে দেন। তার কিছ; অংশ ছিম থমচে ছেনপা পান এবং তাকে তানি 
পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করে স্মারক গ্রন্থের রূপ দেন। গাংছেন বা তিষ্বতে নারথাং 
(বিহারে ) কুক্কুর- বর্ষে অর্থাং সম্ভবত ১২৫০ গ্রিস্টাম্দে এই গ্রন্থাট মুদ্রিত হয় ।: 

পরবতর্ণকালে শরৎচন্ত্র দাসের ই'শ্ডিয়ান পণ্ডিটস ইন দি ল্যাপ্ড অভ স্নো' গ্রন্থের 
অন্তভূক্ত হয়ে এই জীবন1টিই যখন প্রকাশ করা হয়, তখন অজ্ঞাত কোনো কারণে এই 
পাদটখকা'ট বাঁজত হয়। গোই লোচাবার গ্রন্থেও কাদমপা সম্প্রদায়ের হীতিহাস 
বর্ণনা প্রসঙ্গে নাগছোর এই কাহিনীটি মোটামুটি পাওয়া যায়, কাহিনগটি তাই 
ভিত্তহীন নয়। 

অবশ্য দীপংকরের জঈবনকালের বিবরণ সম্পকে তিথত্বতের এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । যেমন, স্ুমপা বলছেন: 

নেপাল ও 'তিষ্বতে তিনি (দীপংকর ) মোট পনেরো বৎসর অতিবাহিত করেন। 
[তিষ্বতেই তেরো বংসর । কিন্তু মার্গক্রমে* বলা হয়েছে, তিনি ঞারিতে তিন বছর, 
ঞ্েথাং-এ নয় বছর, উই, চাং ও অন্যান্য স্থানে পাঁচ বছর--অর্াং মোট সতেরো বছর 
কাটিয়েছেন ।--এই উন্ততে প্রথম ও শেষ বংসরকে দুবার করে গোণা হয়েছে এবং 
ঞ্েথাং, উই প্রভৃতিতে বাসকালের সঙ্গে আরও দুটি বছর যোগ করা হয়েছে ।, 

নাগছো বলেছেন: উনিশ বংসর আমি তাঁর কাছে কাটিয়েছি ।...তিখ্বতে 
যান্রাকালে অতাঁশ বিক্লমশণীলে বলেছিলেন, আরও আঠারো বছর পরে আমি আমার 
ন*্বরদেহ ত্যাগ করব।” 

লাময়িগ সাং খোরমা” গ্রন্থে বলা হয়েছে, অগ্নি-অ*ব বর্ষে ভারতে জন্মগ্রহণ করে 
ষাট বংসর বয়স পর্যন্ত তিনি বুদ্ধশিক্ষার দ্বারা ভারতকে রক্ষা করেন। 

'নামথর য়িগে'তে বলা হয়েছে, 'লৌহ-অ*ব বষে জোবো জন্মগ্রহণ করেন, আগ্নি- 
ব্যাপ্র বর্ষে ভারত থেকে তিষ্বতে যাত্রা করেন, কাম্ঠ-শুকর বর্য তানি সামিয়েতে কাটান, 
আগ্ম-শশক বে” তান ঞ্েথোং-এ উপনীত হন এবং জল-অশ্ব বর্ষে বোডার (তিথ্বতের 
বধপঞ্জশর একাদশ মাস, আমাদের ফাল্গুন মাসের সমসাময়িক ) অষ্টাদশ দিনে 
ঞ্থাংএ তিনি দেহরক্ষা করেন।, 

নুমপা কিন্তু বলেছেন, “অধিকাংশ পশ্ডিতের মতে জল-অ*্ব বষে" তাঁর জম্ম। 
সুতরাং 'লাম-য়িগের অগ্রি-অন্ব বর্ষের উল্লেখ সাঠক নয় ।""'কিম্তু জের ( চোং খাপা ) 
'মার্গকরমে' যা বলা হয়েছে, তা খুবই, ঠিক। অবশ্য নাগছোর 'তোদপা সুমদ্ত্পা' এবং 
ডোল.ং-এর 'তোদপা আমচুপা' মোটামুটি নিভল।' 

অতাশ প্রসঙ্গে তিষ্বতের এতিহাসিকদের মতভেদের কিছন নমুনা এখানে দেওয়া 


৯৭ 


£ 


গেল। তিষ্বতণ প্রথায় বষণগণনার বৈশিষ্ট্য ও অগ্নি-অম্ব বর্ষ প্রভাতি কথার তাংপষ 
পরে 'ব্চার করা যাবে। 


৩। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দীপংকর শ্রীজ্ঞান 


ভারত ও তিথ্বতের ধর্ম-ইতিহাসের এক যুগসদ্ধিক্ষণে দণপংকর শ্রীজ্ঞানের আবিভাব। 
বৌদ্ধধমের উদ্ভ্ভূমি ভারতবর্, কিন্তু ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় 'বিল্‌প্ত হয়ে 
যাবার পরে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে তিষ্বত অনেকদিন পর্যন্ত বোদ্ধধমের 
প্রধান কেন্দ্রুরুপে গণ্য হয়েছে। 

সেইযগে কয়েক শতক ধরে ভারতবর্ষ থেকে যে-সব বৌদ্ধ পণ্ডিতরা তিষ্বতে 
গিয়েছিলেন, দীপংকর তাঁদের মধ্যে প্রথম নন। কিন্তু তিথ্বতের ধর্মীয় ইতিহাসে খ্যাতি 
ও সম্মানে তাঁর স্থান সব্ণগ্রে। সে যুগের *তিত্বতে এমন কোনো বিষয় ছিল না, 
দীপংকর যা আলোগনা করেন নি, সমাজের এমন কোনো শ্রেণী ছিল না যা দীপংকরের 
ধর্মদেশনায় প্রভাঃবত হয়নি । গৃহণীকে তান ভ্রিশরণ গমনের উপদেশ দিয়েছেন, ভিক্ষুকে 
শখলরক্ষার শিক্ষা দিয়েছেন, সকলকে জীবে দয়া ও আতে“র. সেবা শিখিয়েছেন । 
প্রাণীমান্্রকেই তিনি গভীর করণায় অভিসিিত করেছিলেন । তাঁর রচিত শতাধিক 
ছোটবড় গ্রন্থ তিষ্বতী তঞ্জমায় বর্তমান ; আরও শতাধক বৌদ্ধগ্রন্থের তিত্বতী তজমার 
সঙ্গে তাঁর নাম সংযান্ত ; এই দ্বিশতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে তান তিষ্বতের সাহিত্যকে 
িপুলভাবে সমদ্ধ করেছেন । বাহুবলে নয়, মারণ-উচাটনের ভয় দেখিয়ে নয়-_ 
প্রেম, করুণা ও মৈত্র মানবমুখী ধমের উদাত্ত আহ্বানে অতীশ দীপংকর 
শনীজ্ঞান তিদবতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মজশীবনে ও সাধারণভাবে তিষ্বতের সংস্কূতিতে 
আমূল প'রবর্তন সাধন করেন। তিথ্বতের মানুষ যে তাঁকে মহাপ্রভুর মর্ধাদায় 
প্রাতিষ্ঠত করেছেন--তা অবশ্যই অকারণ নয় । 

দীগংকরের পরে ভারতবর্ষে তাঁর সমখ্যাত সম্পন্ন কোন বৌদ্ধ আচারের কথা 
আমার্দের জানা নেই। আধুনিক এতহাসিকরা তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন । 
একাদশ শতকের মধ্যভাগে দীপংকরের 'তিষ্বত যাত্রার কালেই ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধদের শেষ ঘাঁটি পূরৰ্ভারতে- বোদ্ধ্ধমেরি আন্তম সংকট দেখা দিয়েছিল । 
সে সংকট শুধু বাইরের নয়, অভ্যন্তরীণও | প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তিত হতে হতে যে 
রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে রাহ্গণযমজ্জের ক্রিয়াকর্ ও মন্তুতন্ত্রের বিশেষ কোনো পাথকক্য 
করা কঠিন। তারনাথ রচিত “ভারতে বোদ্ধধমেরি ইতিহাস” থেকে এ (বিষয়ে কিছ তথ্য 
উল্লেখ করা যায়। তারনাথের বর্ণনা অনুসারে বিক্রমশীল বিহারে “হোম আচাষ"”, 
“বাঁল আচার” প্রভাতি পদ নির্দি্ট ছিন ও যে-সব ক্রিয়াকর্মের জন্য তাঁরা নিযন্ত 
ছিলেন তার জনা 'বপুণ আয়োজন ও অর্থ বরাদ্দ ছিল। তারনাথের বর্ণনা 
অনুসারে পালবংশের রাজক্ষমতা অক্ষু্ন রাখার জন্য ধর্মপাল যে বিশাল বজ্ছের ব্যবস্থা 
কন্তেন, সেই যজ্ঞে নধ্বই লক্ষ তিন হাঙ্জার তোলা রোপ্যমনূদ্রা ব্যয় করা হয়। অতএব, 
নামে বৌম্ধবিহার হালেও পাল রাজাদের আমলে এবং দীপংকরের আগেই বির্ুমশশল 
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বহার যেসব ধর্মান্‌ষ্ঠানের কেন্দ্রে হতে চলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃত বোদ্ধধমের খুব 
একটা সঙ্গাতি দেখা যায় না। বরং এর মধ্য ?দ:য় বৌদ্ধধমের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের 
চিত্রই আমাদের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে । 

অভ্যন্করীণ অবক্ষয় ছাড়াও সেই সমগ্ন বোদ্ধধমেরি বাহ্যসংকটও ক্রমশ তীর হয়ে 
ওঠে । যে পালবংশের চারশত বওসরব্যাপ রাজত্বকাল পূুর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ 
আশ্রয় হয়ে,ছল, "ীপংকরের ভারত ত্যাগের শত বংসরের মধ্যে সেনবংশ সেই পাল 
শাসনের অবসান ঘটায় ও ত্রাহ্মণ্যধমেরি পচ্ঠপোষকতা শুরু করে । বোদ্ধধমেরি প্রধান 
ভাত্ত তার নঙ্যারান ও (ভক্ষণ ; তাদের পরিগালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের 
সম্পিশ্রেণপর বিপুল প্ঠপোষকতা গ্ুয়োজন ১ এই প্ঠপোষকতার অভাব ঘটলে 
বৌদ্ধধর্ম স্বভাবতই দূর্বল হয়ে পড়ে । সেন শাসনে এই রাজকীয় আনুকূল্যের অভাব 
ছাড়াও বৌদ্ধ'বহারগুলির উপর বখাঁতিয়ারের আকুসণে বৌদ্ধধর্ম প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। 
বৌদ্ধধমের এই সার্বিক সংকটের বিবরণ এঁতিহাসিকরা দিয়েছেন, বর্তমানে তার 
বিস্তত ব্যাখ্যার প্রয়োগন নেই। 

দশম-একাদশ শতকে বৌদ্ধধমেরি এই অবক্ষয়ের লক্ষণগুঁলি দীণংকরের তিব্বত 
যান্রাকালেই প্রত্যক্ষ হয়েছিল ; তিথ্বতীয় সূন্রেও সে সংবাদ আমরা পাই । 1তষ্বতে 
দীপংকরের প্রধান শিষ্য রোম তোনপা বা জয়াকর তাঁর স্তোত্রে বলেছেন, “গ্রভূ যখন 
ভারত ত্যাগ করে যান, বৌদ্ধধর্ম তখন সেখানে আন্তম অবস্থায় পেশছেচে |” 
বোদ্ধাভক্ষু ছ্‌লঠিম জলবা বা জয়শশীল দঈপংকরকে 'তিত্বতৈে আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন, বেশ ফিছুকাল বিক্রমশশীল 'বিহারেও তিনি বাস 
করোছচুলন। তান ধলেন, দীপংকরের সময়ে 

“ওদন্তপুরীতে ছিলেন (ভিক্ষু ভ্রিপণ্াশং 
বকমশীল 1বহারে প্রায় একশত ।” 

পরধতণ দ?শো ঝছরের মধ্যে বুদ্ধগয়া ও নালন্বার মতো বিখ্যাত বৌদ্ধকেন্দ্রুগলিও 
পরত্যন্ত ও জনশূন্য হয়ে গেল। ত্বতের শ্রেষ্ঠ ঠীতহাসিক গোই লোচাবা শোননু 
পাল বা কুমারশ্ত্রী । তাঁর গ্রন্থে আমরা ভ্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে এই বৌদ্ধকেন্দ্রগ্ীলর 
চিত্ত পাই। ছাগ ছোইজে পাল বা ধমর্রী নামে এক তিথষ্বতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতের ভারত- 
দশনের কে।তুংলোদ্ৰীপক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন । ছাগ ছোইজে পালের জন্ম ১১৯৭ 
থষ্টাব্দে ; ১২১৬ খিষ্টাব্ধের অব্যবাহত পরে 4তান ভারতে আসেন। তিরহুত হয়ে 
তিনি বৈশালীতে এস পেশছান। বভ্বাসনে এসে তিনি দেখলেন তুরুস্ক সৈন্যের 
ভয়ে সকলেই পালিয়েছে । এমন 'কি বহারদ্বারগ্লিও ইট গেথে বন্ধ করা হয়েছে। 
বহ্‌ কন্টে তিনি মহাবোধি ম্ৃতির্শন করপেন। বজ্রাসন পারিদর্শনের পরে নালন্দায় 
পেশছে পাঁণ্ডত রাহলগ্রীভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ।তনি বিশদভাবে ধর্মতত্ব শিক্ষা 
করলেন। কিন্তু গারলোগ বা মুসলমান সৈন্যল সেখানেও এসে উপচ্থিত হল। 
স্থানীয় শাসক ও প্রজারা সকলেই যখন তাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল তখন রাহ্‌ল 
ছাগ ছোইজে পালকেও পালাতে বললেন । 'নিজে তিনি অতি বৃষ্ধ, নত্বই বংসর বয়স 
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তাঁর, স্বভাবতই পালাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, কিম্তু ছাগ ছোইজে পাল মূর্খের মত পড়ে 
আছে কেন? উত্তরে ছাগ বললেন, যদি মরতে হয় তাও ভালো, তব্দ গুর;কে তিনি 
ছেড়ে যাবেন না। শিষ্যের এই আনগত্যে রাহুল বিশেষ প্রীত হলেন। অবশেষে 
গুরুকে পিঠে বয়ে ছাগ ছোইজে পাল মহাকালের মান্দরে এসে আশ্রয় নিলেন। 
গারলোগরা মহাকালকে ভয় করত, তাই গুরুশিষ্যের কোনোও ক্ষতি তারা করল না। 
গগধে ছাগের জবর হল, জবর ছেড়ে গেলে অনুস্থ শরীরে শ্লথ গতিতে তিনি 
স্বদেশ তিব্বতের পথে ফিরে চললেন । 

এঁতিহাসিক গোই লোচাবার মতে দীপংকর ১০৪০ গ্রিষ্টাম্দে তিখ্বত যাত্রা করেন ; 
এর পরের দুশো বছরের মধ্যেই নালন্দা ও বুদ্ধগয়ার পতন ঘটে। মধ্যবতর্শ এই 
দুশো বছরে ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে রূপাস্তর ঘটেছিল, তিব্বত সূত্র থেকে তার বিবরণ 
আমরা পাই । ভারতবর্ষ থেকে লোকমুখে যে সব কাহিনী 'তিষ্বতে গিয়ে পেশছেছিল, 
সেগুলি বহ:ক্ষেত্রেই আতিরঞ্জিত হয়েছে ; তার ফলে তিষ্বতে সংরক্ষিত এই উপাদানের 
মধ্যেও তথ্যের চেয়ে অলৌকিক কাহিনীই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে । 


৪। তিব্বত অভিযাত্রী আচার্যদল 


অতীতে ভারত থেকে যে বৌদ্ধপশ্ডিতরা তিব্বতে গিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র দাস তাঁদের 
একটি দীঘ তালিকা দিয়েছেন । এই তালিকায় উননধ্বই জনের নাম আছে । তিষ্বতে 
দশপংকরের পূর্বগামীদের মধ্যে শাস্তরক্ষিত, কমলশঈীল ও পদযসন্তবের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ শান্তরক্ষিত ও কমলশীল-_এই প্রখ্যাত দার্শনিকদয় মহাযান দর্শনের 
প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ রচনা করেন ।॥ শান্তরাক্ষতের সহযোগণী পদ্সন্তব সম্পর্কে নানা 
কাহিনী ও লোককথায় বলা হয়েছে যে তিনি যাদ:বিদ্যায় বিশেষ পারদশণ* ছিলেন । 
[তিব্বতের বিখ্যাত সা'ময়ে বিহার প্র!তত্ঠায় শান্তর1ক্ষতের সঙ্গে তিনিও উদ্যোগ নেন। 
ভারতবর্ষে যা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে এমন বহহ মূল্যবান গ্রন্থ তাঁরা উভয়ে সংগ্রহ করে 
এই বিহারে সুরক্ষিত করে রেখে গেছেন। কমলশীল চণনা মহাযান উপাধ্যায়কে 
বিতর পরাভূত করেন। তিন্বতে বোৌদ্ধধম্প্রচারে এই আচাষন্রয়ের গ:ুরুত্বপ্ণ 
ভূমিকা সে-দেশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। 

পদযসন্তভব সম্পর্কে ওয়াডেল বলেছেন, তিষ্বতে তিনি বৃদ্ধের সমস্থানীয়, এমন কি 
কোনো কোনো সম্প্রবায়ের কাছে বুদ্ধের ঞয়েও তাঁর সম্মান বেশি । তিথ্বতে পদ়সন্ভব 
সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার ফলে সেদেশে তিনি প্রায় 
আদ্বতণয় এন্দ্রজালিকের স্থান অধিকার করেছেন। সেদেশের প্রাচীন পোন-্ধর্মের ভূত- 
প্রেত-যক্ষ-রক্ষের বিরুদ্ধে তথ্র-মন্ত্র-যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে তিনি তাদের পরান্ত ও 
বশীভূত করেছেন। এ জাতাঁয় কাঁহনীর মূলে কোনো এতিহাসিক সত্য থাকলে মানতে 
হবে, তুক-তাক-মারণ-উচাটনের উপর নিভ'রশীল যে অন্ধ ধর্মঝ্বাসের বিরুদ্ধে 
তিথ্বতে ঞ্বাদ্ধ্মকে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে, পদযসপ্ভবের কাঁতিকলাপ 


তাকেই প্রকারান্তরে দঢ়মল করেছে। 


০০) 


দীপংকরের পরে যে ভারতাঁয় পশ্ডিতরা তিত্বতে এসেছিলেন, তিথ্বতৈর অপর এক 
বিখ্যাত এীতহাসিক বুতোন তাঁর গ্রন্থে তাদের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই 
তালিকায় চন্দ্ররাহূল, পরহিতভদ্র, ভব্যরাজ, সুমাতকীর্তি, অমরচন্দ্র, কুমারকলস, 
কনকবমণ, গয়ধর ও কাশমীরের পশ্ডিত জ্ঞানন্্রীর নাম উল্লেখযোগ্য । বুতোন এ*দের 
সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন যে এরা কিছ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদে সাহাষ্য 
করেছিলেন । 

গোই লোচাবা কা*মখরের পণ্ডিত শাক্ম্রীভদ্র সম্পকে" বলেছেন যে ১২০৪ থিষ্টাঞ্দে 
আটাত্তর বংসর বয়সে এই পণ্ডিত তিষ্বতে এসেছিলেন , দশ বংসর তিষ্বতে কাটিয়ে 
১২১৪ শ্িষ্টাত্দে তিনি কান্মধরে ফিরে যান ও ১২২৫ থিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে। 
শাক্যপ্ীভদ্রু তিষ্বতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন । 

এঁতিহাসিক স্ুমপা শাক্ম্রীভুদ্র সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি বিরুমশধল বিহারের 
সর্বশেষ আচার্য ছিলেন। বিহারটি ধৰংস হয়ে যাবার ঠিক আগেই 'তিনি বিহার ছেড়ে 
যান। তাঞ্জুর সংকলনে তাঁর রচনাবলী তিষ্বতী অনুবাদে সংগহ+ত হয়েছে । 

গোই লোচাবা বনরত্ব নামে দঈপংকরের পরবতাঁ এক আচার্ষের কথা বলেছেন। 
তাঁর জন্মভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ । ১৪২৬ থণষ্টাব্দে তিন 'তত্বতে এসেছিলেন, 
[তি্বতের এতিহাসকদের মতে ভারতীয় আচায্দের তালিকার “সবশেষ পণ্ডিত, 
বনরত্ব তিথ্বতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন । 

কিন্তু তিষ্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এদের সবার তুলনায় দীপংকর শ্রীজ্ঞানের 
স্থান আতি উধের্ব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র যথার্থই বলেছেন, ণতব্বতে 
দীপংকর দেবতাজ্ঞানে পুজিত। অনেকে মনে করেন, তিষ্বতীয়দের যা কিছ: বিদ্যা- 
বৃদ্ধ-সভ্যতা-এ সমুদয়ের ম:ল কারণ তিনিই ।? 

[িন্তু পদয়সম্ভব যেভাবে দেবতায় পরিণত হয়েছেন, দীপংকর সে অথে দেবত্বলাভ 
করেননি । ইন্দ্ররঙ্জাল বা যাদ:শান্ততে নয়, বৌম্ধধমকে সকল কলুষম্ন্ত করে প্রাতষ্ঠা 
করার গোৌরবেই দীপংকর তিব্বতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্য 
ব্রোম তোনপা এক স্তোন্রে বলেছেন : 

“আপনার মতো প্রসিম্ধ আচার্ষের আগমন ঝ্াতরেকেও তিথ্বতে হয়তো বৌদ্ধধমের 
আস্তত্ব সম্ভব হত ; কিন্তু এর গড় ও গভনর তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণের যে সব ভ্রান্তি 
[ছল, তা দুর করে আপান যথাথ" উপদেশ দিয়েছেন, আপনার চরণে প্রণাম ।, 

সমগ্র তিব্বতে দীপংকরের এই অসামান্য প্রভাব ও বিপুল সাফল্যের পটভূমিকাটি 
এবারে পর্যবেক্ষণ করা যাক। 

শাস্তরাক্ষত, কমলশীল, পদনসন্ভব প্রমুখ আগার্ধরা খন আসেন, তিষ্বতে তখন 
প্রাচীন “পোন' (বানানে 'বোন" ) ধমেরি প্রবল প্রতাপ; তাঁরা তার তীব্র বিরোধিতার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন ।. তাছাড়া তার মান্র একশো বছর আগে তিষ্বতে বর্ণলিপির সৃষ্টি 
হয়েছে। তাই বৌদ্ধধর্মের তাৎপর্য হদয়ঙ্গম করবার মতো অবন্ছা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনগ্রসর 


২১ 


তিত্বতে ছিল না। প্রথম যুগের বোদ্ধাচারদের এই প্রাতকুল পাঁরবেশে অগ্রসর 
হতে হয়েছিল। 

দীপংকর যখন তিথ্বতে আসেন, তখন অবস্থার অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
রাজশান্তর সমর্থনচ্যুত “পোনধধর্ম তখন আক্রমণের ক্ষমতা হারিয়েছে । শিক্ষা ও 
সংস্কতিতে অগ্রগাতর ফলে !তষ্বতে বোংদ্ধর্থ প্রসার ও প্রাতচ্ঠার অনুকূল পরিবেশও 
স:ট্টি হয়েছে । বোদ্ধধর্ম সংদ্কারে ধীপংকরের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তত্যকালে ওয়াডেলও 
অবস্থার এই রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন । 

পশ্টিম 'তিত্ব"্তর রাজা ল:হালামা এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় অনুরাগী 
ছিলেন। তিথ্বৃতে প্রসন্সিত বৌদ্ধধর্ম তখন নানা কুসংস্কারে আবিল হয়ে উঠেছে। 
ধমণ্সংস্কারের উদ্দেশ্য তান ভারত থেকে বোদ্ব পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনতে 
চেয়েছিলেন । তাঁত আমন্ত্রণেই ১০৩২ থ্রিন্টাব্ে গাচার্ধ ধর্মপাল তিন্বতে এসেছিলেন । 
এ ।বষয়ে তত্ধতের এাতহঃসক সুমপার বন্তব্য মনুসরণ করে শরংচন্দ্র দাস বলেছেন, 
প্রাগের প্রখ্যাত বোদ্ধাচাষ ধর্পাল যখন নেপালে তাথপিরশনে গিয়েছিলেন, তখন 
তিষ্বতের রাজা এশেওন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ধর্সপাল তিথাতে রাজগ্‌রুর পদ 
গ্রহণ কর 1তনগ্গন ?তন্যতীকে দাক্ষা দেন ও তাঁদের ভারতার নামে আভহত করে 
নামের অস্তে 'পাল" শব্াট যুন্ত করে দেন। গোই লোচাবা তাঁর বিপুলায়তন 
গ্রন্থে তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের বহ্‌ শাখা-প্রশাধার উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে একটি 
শাখার প্রাতঘ্ঠাতা বলে ধর্মপালের নাম পাওয়া যায়। তিব্ধতে বোদ্ধধমের ইতিহাসে 
এই শাখা বা তার প্রাতম্ঠাতার তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। 

রাজা এশেওদের আঃস্তন অনযরোধে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর বংশধরেরা 
বহু প্রচেষ্টার দীপংকরকে তিষ্বতে আনতে সক্ষণ হন। দীঁপংকরের আগমন ও 
ধমপপ্রচার আভধান খণ্ড “ছন-বাক্ষপ্ত তিষ্বতকে এক্যবদ্ধ করেছে, সমগ্র তিষ্বতকে এক 
নুতন আনশেউদ্ধবাদ্ধ করেছে, পরবত+ সংশ্র বংসরেও মে প্রভাব ম্লান হয়নি । অষ্টাদশ 
শতকে তিষ্বতৈর এীতহাসিক থুকান লোগাং ছোইচি ঞ্দা তিথ্বতের ধর্ম সম্প্রদায়গুলির 
একটি ইতিহাস রচনা করেছেন । দঈপংকর শ্রীজ্ঞান যে তিদ্বতে মহাযান বোৌম্ধধমের 
প্রধান গ্রম্টা এই তথ্যটি সেই গ্রন্থে তিন বিস্ততভাবে আলোচনা করেছেন । 

দশপংকরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিত্বতে কাদমপা নামে বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রথম প্রাতিষ্ঠিত 
হয়। পরবতরকালে এই সপ্প্রদায় থেকে যথাক্রমে গেনুগপা, কাজুদপা ও সাচাপা 
সম্প্রনায়ের উদ্ভব হয়। কোনো কোনো ধর্মহতিহাসে গেদনপা বা গেলুগপাকে নব্য 
কাদমপা বলে অভিহিত করা হয়েছে । দীপংকর শ্রীজ্ঞানের উপদেশগুলির ভাতে 
কীভাবে কাঙ্গুদপা ও সাচাপা সম্প্রদায়ের সুষ্টি হয়েছে, ছোইচি ঞমা তার বর্ণনা 
দয়েছেন। কাজুদপা সম্প্রদায়ের প্রাতষ্ঠাতা মারপা যখন দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন 
তখন তানি অতীশের প্রত্যক্ষ উপদেশ লাভ করেন । সাচাপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
সাচা পশ্ডিত গুরুপরম্পরায় দশপংকরের শিষ্য । দীপংকরের উপদেশাবলণর 


ভিভিতেই এই সম্প্রদায়ের মতবাদ গঠিত হয়েছে । 


৬ 


দীপংকরের প্রভাবে তিথ্বতে বে্ধধনের প্রধান শাখাগ্‌লি কাঁভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিল, ওয়াডেল তার বর্ণনা 'দিয়েছেন। ওয়াডেল বলেছেন, 

“লাংদারমা-র আকুমণের পূর্বে বা তার পরের দেড়শো বছরের মধ্যে তিত্বতে কোনো 
সংগঠিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না।.."ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য অতাঁশের 
ধম“সংস্কারের মধ্য দিয়েই তার প্রথন উদ্ভব। নবগঠিত সম্প্রদায়গ্লির মধ্যে প্রথম 
বলতে কাদমপা--এই শাখার সঙ্গে অতাঁশের নাম ঘানষ্ঠভাবে যুত্ত। প্রায় সাড়ে 
তিনশো বছর পরে চোংখাপার প্রভাবে শাখাট গেলুগপা নামে রূপান্তরিত হয়। 
গোংখাপা স্বয়ং অতাঁশ বা অতী'শের অবতারর্‌ূপে কজ্পিত। কালক্রমে অতাঁশের 
উপদেশাবলশতে যে সংশশ্রণ ও বিকৃতি ঘটোছল সেগুলি তিনি ব্দূরিত করেন। 

“কাদমপা বা গেলুগরপা সম্প্রদায় থেকে কলমে কাজদপা ও সাচাপা শাখার উদ্ভব, 
প্রধানত অতাঁশের উপদেশাবল্সর ভীত্ততেই এই দুটি শাখার মতবাদ গাঁঠিত। অবশ্য 
অতাশের প্রচাঁরত ধর্মের নোতিক আদশ* আত উদস্তরের, ভূত-প্রেত-দানবপজার সঙ্গে 
তার কোনো যোগ ছিল না। সকলের পক্ষে তাঁর পথ অনসরণ করা সম্ভব ছিল না, 
সেই কারণেই পরবতর্টকালে কালহুদপা ও সাচাপা সম্প্রদায়ের উৎপভ্ত।” 

মধ্যযুগে তিদ্বতের এতিহাসকরা স্বদেশের ইতিহাস বলতে প্রধানত 'তিষ্বতে 
বৌদ্ধধমের ইতিহাসকেই বুঝেছেন । সে ধ্‌গে তিষ্বতের জাতীয় জীবন ও তার 
ধর্ম-কর্ম সংস্কারের সঙ্গে নিঝিড়ভাবে জড়িয়ে আছে অতাঁশ দপংকরের অভিনব 
জীবনকথা । তিদ্বতে তাঁর উপস্থিতি ও ধর্ম প্রচারের গরুত্বের যথার্থ পরিচয় পেতে 
হলে প্রথমত সে যুগের এীতিহা'সক পটভুঁমকা, দ্বিতীয়ত তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যা্তিত্ব 

এসং সবশেষে তাঁর উপাদশাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন । 

অথচ ভারত থেকে বৌদ্ধধমেরি উৎসাদনের সঙ্গে সঙ্গে অতীশ দীপংকর সম্পর্কে 
সকল তথ্যও এ দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । তাই এক্ষেত্রেও তিষ্বতের সাহিত্য ও 
ইঠতিহাসের শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে 
[তিদ্বতে সংর'ক্ষত এই উপাদানসগ্হে যথে্ট অতিরঞ্জন ও অলোকিকতার মিশ্রণ ঘটেছে, 
তাই এই উপাণান বাবহারেও ঘ.থম্ট সতর্কতা প্রয়োজন। 


৫। তথ্য বিকৃতি 


এই প্রসঙ্গে চার্লস বেলের রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে । চার্লস বেল এক সময়ে 
[িত্বতে বৃটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। অতণশের প্রতি তি্বতবাসীদের গভশর 
শ্রদ্ধা দেখে তান বলেছেন, “অতাঈতকান থেকে বর্তমানেও তিষ্বতে অতাশকে সাধারণত 
প্রভু” বা মহাপ্রভু* বলে সম্বোধন করা হয়, তাঁর মতো শ্রদ্ধা আর কারো প্রতি দেখানো 
হয় না।” চার্লস বেল এখানে আরও মন্তব্য করেছেন," তিষ্বতে যে সব পণ্ডিতরা 
গিয়ে ভিড় জীময়োছলেন বা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আর কেউই অতাঁশের মতো 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি ।” 

ওয়াডেল কিন্তু বেলের এই “ণভড় জমানো” বা “'জড় হওয়া” কথাটি মানেন নি। 


ও 


[তান স্পষ্ট করেই বলেছেন, “সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ভারতে মৃসাঁলম অভিযানের 
গ্রাস থেকে নিম্কাতি পাবার জন্য বৌদ্ধরা দলে দলে দেশ ছেড়ে 'তিষ্বতে পালিয়ে 
গিয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারাই লামা ধর্মের পুনরুত্জীবন ঘটে-_কিল্তু এ কথাটির 
কোনো ভিত্তি নেই ।” 

অতাশের তিষ্বত আগমন একটি ইতিহাসপ্রসিদ্খ ঘটনা । তিষ্বতের শাসকদল ও 
পণ্ডিতবর্গের দীঘণদনের প্রয়াসের ফলেই যে অতাঁশকে তিষ্বতে আনয়ন সম্ভব হয়েছিল, 
[িখ্বতের ইতিহাসে তার ভূরি ভূর প্রমাণ আছে । অতাঁশ ভারত থেকে পালিয়ে 
[তিষ্বতে বৌদ্ধদের ভিড় জমাতে* কোনোমতেই যাননি । শুধু উপরের মন্তব্য নয়; 
চালস বেল আরও চমকপ্রদ সংবাদ পারবেশন করেছেন। এর পরে দীপংকরের 
পরিচয় দিতে 'গিয়ে তান এক আস্ফালনস্ফীত দান্তিকের চিত্রই এ*কেছেন। 'তিষ্বতে 
অন্য পণ্ডিতদের তুলনায় তাঁর অগাধ পাশ্ডিতোর অহংকার দীপংকর কাঁভাবে প্রকাশ 
করে'ছলেন, চাল'স বেল তারই বর্ণনা দিতে চেয়েছেন । 

তিনি বলছেন, “পশ্চিম তিব্বত থেকে যাত্রা করে অতাঁশ ক্রমে লাসায় এসে 
পেশছলেন। পণ্চম তিত্বতে আগত পণ্ডিতব্‌ন্দের যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে 
স্থানীয় তিষ্বতী পশ্ডিতরা অতাশকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে অতীশ কার কতটা 
পাণ্ডিত্য তা জানালেন । যখন তাঁর 'নজের পাণ্ডিত্য সম্পকে জানতে চাওয়া হোলো 
তখন তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে, টক্‌! টক!” এই বিস্ময়সডক শব্দ 
করলেন, বললেন ; “তাঁর গুণাবলী ! ওঃ তাঁর গুণাবলী !” এইভাবে তিনি তাদের 
নির্বাক করে দিয়েছিলেন ।” 

চার্লস বেলের এই বর্ণনায় মনে হয় অতীশ যেন তাঁর অহমিকা প্রকাশ করে 
[তত্বতের পশ্ডিতর্দের বিমঢ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তিব্বতের কোন: ইতিহাস থেকে 
চার্লস বেল এই বিবরণ সংগ্রহ করেছেন 2 এই প্রসঙ্গে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন ; প্রসিদ্ধ এতিহাসক গোই লোচাবা শোননুপাল রচিত 'দেব-ঙোন, 
বা '1)০ 131৩4১10415 নামে অনুদিত পবেস্তি সেই সুবূহৎ গ্রন্থ । যে ঘটনাকে 
ভিত্তি করে চালস বেল এই কাহিনী রচনা করেছেন, গোই লোচাবার গ্রন্থের সেই 
ঘটনাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন । গোই লোচাবা বলেছেন, 

“পরে প্রভু ( দীপংকর ) যখন মধ্য তিষ্বতে অবস্থান করাছলেন, তখন ল্‌হালামা 
তাঁকে দর্শন করতে এলেন। সেই সময় তিত্বতের পশ্ডিতরা গারিতে যে পশ্ডিতরা 
এর আগে এসেছেন, তাঁদের বিদ্যাবত্তা সম্পকে তাঁর (ল:হালামার ) কাছে জানতে 
চাইলেন । উত্তরে লহালামা বললেন, 'অমুক পণ্ডিতের এতটা (জ্ঞান )তমুক পণ্ডিতের 
অতটা--ইত্যা্দ | যখন তাঁরা অতাীশের পাশ্ডিত্য সম্পকে জানতে চাইলেন, তখন 
লহালামা আকাশের দিকে চোখ তুলে মুখে, টিক ! টক: !* শব্দ করে বললেন, “ও 
তাঁর পাশ্ডিত্য ! ওঃ তাঁর পাশ্ডিত্য!” প্রভুর প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য যে বর্ণনার অতাঁত 
এইভাবে তানি জানালেন ।” 

এই বিবরণে অতাীশের প্রতি ল্হালামার গভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে, অথচ 


২৪ 


ল্হাঁলামার কর্থাগুলিকে অতাঁশের উত্ভি বলে চীল*দ বেল কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
করেছেন, তা আমার্দের জানা নেই ॥ 

চার্লস বেল কিন্তু এখানেই নিরম্তভ হননি । দীপংকর সম্পর্কে তাঁর নাসিকাকুণ্চন 
অন্য্তও প্রকাশ পেয়েছে । ইতিহাসের সাক্ষ্যকে সেখানেও তিনি নিজের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করেছেন। িষ্বতে অতাশের প্রেরণার সম্ট কাদমপা সম্প্রদায় ও তার প্রভাব 
সম্বন্ধে চার্লস বেল তাঁর মনোমত ব্যাখ্যাই 'দিয়েছেন। তাঁর মতে সেই সময়কার 
বিশেষ পারস্থিতিতে তিষ্বতে একটি বৌম্ধ-সম্প্রদায় প্রাতষ্ঠা কিছু কঠিন ছিল না, 
অজ্ঞ, অনুন্নত তিষ্বতবাসীদের দীপংকর অত্যন্ত সুচতুর কৌশলে তাঁর আত নিম্নগ্তরের 
মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন। এইভাবেই কাদমপা সম্প্রদায় সে দেশের 
জনজীবনে একচ্ছন্ত্র আধিপত্য লাভ করেছিল । 

চার্লস বেল আরও বলেছেন, বৌদ্ধ তাণ্নিকদের সবচেয়ে জঘন্য মতবাদ কালচক্রানই 
ছিল অতাঁশের উপদেশাবলশর ভিত্তি। কিন্তু ভারত থেকে রঞ্তানী করা মতবাদ 
সম্পকে তিব্বতবাসীদের স্বভাবতই বিরাগ ছিল। দীপংকর মুলতঃ কালচক্রঘানের 
সমর্থক হলেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত; ও পাঁরণত বয়সে ভিক্ষৃত্ব গ্রহণ--এই দুটি কারণে 
সাধারণ ব্যাম্ধও তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাই তান সুচতুরভাবে তিষ্বতবাসাদের প্রয়োজন 
অনুযায়ী নিজের মতবাদ প্রচার করেছিলেন । 

চালস বেল বলেছেন, কালচক্রধানই অতীশের উপদেশাবলণর ভিত্তি। অন্য প্রসঙ্গ 
ছেড়ে তাঁর এই ব্তব্যটি তাহলে বিচার করা যাক। 

এখানে বলা দরকার, চাস বেল তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ 
উপাচ্থিত করেন নি । 'তিষ্বতের এীতিহাসিক সাহিত্যে, অতাঁশের জীবনী -পচগ্ভকগনুলিতে 
এবং সবোপার অতাঁশ দীপংকরের পরিণত বয়সের রচনাসমুহেও এই ধরনের কোনো 
তথ্য পাওয়া যায় না। কালচক্রযান সম্পর্কে বিস্তত আলোচনার সুযোগ অবশ্য এখানে 
নেই। কিম্তু বোদ্ধ তান্তিকতার প্রাত দীপংকরের প্রকৃত মনোভাব কা ছিল, সংক্ষেপে 
সে আলোচনা করা যেতে পারে । 

চালস বেল গ্রোই লোচাবার রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন । গোই লোচাবা তাঁর 
গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে কালচক্রধান সম্পর্কে বিস্ভুত আলোচনা করেছেন এবং ভারত ও 
[তিদ্বতে এই মতবাদের যে বহুল শাখা-প্রশাখ্ম দেখা দিয়েছিল সেগুলির ও তার 
গুর্‌-শিষ্য পরম্পরার একাটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। দীপংকর শ্রীজ্ঞান সম্পর্কে 
কোনো উল্লেখ সেখানে নেই । দণপংকর শ্রীজ্ঞান যদি সত্যই কালচক্রধানী হতেন, তাহলে 
মানতে হবে যে তিত্বতের এই বিখ্যাত এতিহাসিক সে কথা বিদ্দুমাও জানতেন না! 
ভাবনা একান্তই অবিদ্বাস্য । .. 

অপরপক্ষে অতীশ দশপংকরের প্রেরণায় প্রাতাগ্ঠিত কাদমপা সম্প্রদায়ের মতবাদ 
ও আচার-আচরণ থেকে আমরা অতাঁশের ধর্মীক্বাস সম্বন্ধে ্পন্ট ধারণা পেতে 
পারি। এই সম্প্রদায়ের ধমীয় মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অতাঁশ প্রকৃত- 
পক্ষে প্রাসাঙ্গিক-মাধ্যমিক সম্প্রদায়ভুষ্ত ছিলেন। কাদমপা সম্প্রদায়ের 'মূল যটগ্রন্থ'১ 


ছে 
অতাণস্থ 


বলে যে ছয়টি গ্রন্থ নির্দিষ্ট, সেগ:লির সঙ্গে কালচক্রযানের বিদ্দূমান্ত সম্পর্ক নেই, সেই 
্রন্থগলি বিশুষ্ধ মহাযান ধর্মমতের সুবিখ্যাত শাল্জাবলী রূপেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। 
দীপংকর যাঁদ সত্যই কালচক্রধানশ হতেন, তাহলে এই গ্রন্থগুলি তাঁর শিষ্য ও ভন্তদের 
জন্য মূলশাস্ম বলে নিশ্চয়ই 'নার্দষ্ট হত না। 

এই প্রসঙ্গে দীপংকরের প্রধান রচনাগ্যাল অনুধাবন করলেও চালস বেলের 
মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হবে। হ্ছান সংক্ষেপের জন্য এখানে তিষ্বতী সত থেকে 
কয়েকটি উদ্ধৃতিমান্র উল্লেখ করা গেল । 

দঁপংকরের সবপ্রধান রচনা 'বোধিপথপ্রদপ+-_-এই গ্রচ্ছে কোনো বিকৃত তাণ্নিক 
মতবাদ প্রচারের পারবতে" তাঁন তাশ্ত্িক চ্যা বা আচরণ সম্পর্কে বোদ্ধ 'ভিক্ষ্দের 
বিশেষভাবে সতর্ক করে 'দিয়েছেন ; বলেছেন : 

“ব্রঙ্ষচারীদের গ্‌হ্যজ্ঞানাভিষেক গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ তা আদিবদ্ধমহাতদ্তে 
বিশেষভাবে নাষদ্ধ। 

এই অভিষেক গ্রহণ করলে নাষদ্ধ আচরণ হবে এবং তপঃসম্বর থেকে ্রহ্ষচারণর 
পতন ঘটবে। 

সেই ব্লতণর মহাপাতক পতন হবে, নিশ্চিতই তার দহগণতপতন হবে এবং কখনই 
সাদ্ধলাভ হবে না।” / 

বাংলার নয়পাল ও পশ্চিম তিত্বতের জনছুবওদ--এই দুই খ্যাতনামা নৃপতির 
গুরু হবার বিরলগৌরব দীপংকর অর্জন করোছিলেন। তিষ্বত যাত্রাপথে নেপাল 
থেকে তিনি রাজা নয়পালের কাছে গভর আস্তীরকতাপূর্ণ এক পন্ত প্রেরণ করেন। 
এই বহখ্যাত পন্রটই এবমলরত্বলেখনাম”। রাজভিক্ষু জনছবওদের সানবন্ধ 
অনুরোধে দীপংকর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বোধিপথণপ্রদীপ' রচনা করেন। 

নয়পালকে তিনি লিখেছিলেন : 

“তোমার নিজের ঘা দোষ তার প্রাত চক্ষুত্মানের মতই ব্যবহার কর, কিন্তু অন্যের 
দোষ সম্পর্কে অন্ধ হও । 

ওগ্ধত্য ও অহমিকা ত্যাগ করে সবর্দা শূন্যতা ধ্যান কর। আপন দোষ প্রচার কর, 
অন্যের ভুল-ঘ্ুটি সম্ধান কোরো না। 

অপরের গুণাবলী প্রচার কর, বিজের গ্‌ণগ্লি গোপন রাখ । মুনাফা এবং দান 
গ্রহণ কোরো না। শঙ্কা পরিহার কর । মৈত্রী ও করুণা ধ্যান কর। বোধাচত্ত দ্‌ঢ় 
কর। দশ অকুশলকর্ম বজ'ন কর।"*'আকাক্ষা খব কর। ধর্মপথে কাজ করবে, এ 
কথা প্মরণে রেখো |” ইত্যাঁদ, ইত্যাদি । 

সমগ্র লাপাটি এই ধরনের নোৌতিক উপদেশমালার সংকলনমান্র । 

ঢবাধিপথপ্রদাপ' -এর মূল ছ্ুরটিও এই নৈতিক পবিভ্রতার বাণাপ্রচার : 

“ক্ষ প্যলনপদ্বক পাপ ও কাম পরিহার করে শাঁলসম্বরে সন্সোষলাভ কর এবং 
বৃদ্ধাশক্ষায় ব্রতী হও। 

স্বয়ং সত্বর বোধিপ্রাণ্চ হবার জন্য উৎন্ুক হবে না। চা বরন 


ছি ্ট 


সংসারের যতাদিন অস্তিত্ব আছে, ততাঁদন সেখানে বাস করবে। ৰ 
কায়বাক্চিত্তের সকল কর্ম পরিশুদ্ধ কর। অকুশল কর্মে কখনও প্রবৃত্ত হবে না।” 
উচ্চ-নগচ, ধনী-দরিদ্র, পশ্ডিত-নিরক্ষর, ভিক্ষু-গৃহস্থ নিবিশেষে তিত্বতের 

সর্বসাধ/রণের কাছে অতাঁশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান একটি বাণণই প্রচার করেছেন, সে বাণী 

সকলের প্রাতি মৈত্রী ও করুণার বাণ । তিনি তাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, তার মুল 
কথা হল : উচ্চ ধরাদর্শপূ্ণ জীবনষাপন কর। বিশুদ্ধ মহাযান মতবাদ সর্থভাবে 
অনুসরণ কর। তাঁর সকল রচনাবলীতেও মূলত এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে । 

তাছাড়া দীপংকর সপ্পর্কে তিত্বতের সবর প্রচুর জনপ্রবাদ ছড়িয়ে আছে । সেগুলি 
সে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও এঁতিহ্যে পরিণত। ইতিহাস রচনার উপকরণরপে 
[তষ্বতের পণ্ডিতরা এ জাতীয় উপাদান প্রায়শ ব্যবহারও করেছেন। দাঁপংকর সম্পকে 
িখিত-অলাখিত লোকশ্র;তি থেকে একই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 

একদা এক ভিক্ষুণী দীপংকরকে এক বহুমূল্য উপহার নিবেদন করেন, দশপংকর 
তাঁকে উপদেশ দেন : 

“রুগ্ন ও শ্রান্ত ব্যন্তির সেবা, পিতা-মাতা ও বার্ধকাগ্রন্তের পাঁরিচষহি প্রকৃত ধর্ম; 
বোধিচিত্ত ও শুন্যতা-ধ্যান করে যে পণ্য লাভ হয়, এই সেবার মধ্য দিয়ে সেই পৃণ্যই 
তুমি লাভ করবে।” 

' দীপংকর যখন তিথ্বতে আসেন তখন তিথত্বতের সর্বজনমান্য পণ্ডিত লোচাবা 
রিনছেন সাংপো বা রত্বভদ্রের পণ্চাশি বংসর বয়স। জ্ঞানগর্বে গর্ধিত এই বৃধ্ধ 
পণ্ডিতের অহমিকা দপংকর প্রথম দর্শনেই চূর্ণ করেন । দীপংকর তাঁকে সম্বোধন 
করে বলেন : 

"হে মহান লোচাবা ! এই ভবসংসারের ক্লেশ দুঃসহ, প্রাণীমান্ের হিতের জন্য 
প্রত্যেকেরই প্রয়াস করা উচিত। (অতএব ) এখন আপনি অনঃগ্রহ করে ধ্যানাভ্যাস 
করুন।: 

দশীপংকরের এই উপদেশের ফলে তিথ্বতের ওই বিখ্যাত পশ্ডিতের জীবনের গাঁতিপথ 
সম্পূর্ণ পারবর্তিত হয়ে যায়। িথ্বতের এতিহাসিকেরা সকলেই একথা বলেছেন। 

একদা এক তরুণ ভিক্ষ; বিশেষ উপদেশলাভের জনা দীপংকরের কাছে আসেন, 
দীপংকর তাঁকে বলেন : 

“সাংসারিক বিষয়াদি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে *পশ' করবে ততক্ষণ তুমি বিহারে বাস 
করলেও, আমি ভিক্ষু আমি মঠবাসাী”--এ কথা উচ্চারণ কোরো না। 

. পার্থিব বাসনা-কামনা ও অন্যের ক্ষতিকারক চিন্তা যতক্ষণ তুমি হৃদয়ে পোষণ 
করবে, ততক্ষণ বোলো না, আমি ভিক্ষঃ আমি মঠবাসী |” 

দশপংকরের ধময় মতবাদের নিদর্শন হিসাবে এটু ধরনের বহু উদাহরণ উল্লেখ করা 
যেতে পারে । এ বিষয়ে পরে 'বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। 


৬ 


৬। নাম প্রসঙ্গে 


ভারতব্ধ ও তিষ্বতে দীপংকর একাধিক নামে খ্যাত | আমাদের দেশের ধমাঁয় ইতিহাসে 
নামকরণের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য নতুন নয়। পৌরাণিক কৃষ্ণের তাই শতনাম ; 
দীপংকরের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করে চৈতন্যদেবও এমনি বিভিন্ন নামে 
আঁভাহত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের আদিনাম 'বি্বন্তর ৷ সন্ন্যাসদীক্ষাদান কালে গরু 
কেশবভারতাঁ তাঁর নামকরণ করেন শ্রীকৃষচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচিতন্য বা শহধুমান্র 
চৈতন্য । বৃহ বৈষণবসমাজে তাঁর বিষ্বন্তর নামটি প্রায় বিস্মত, প্রভু বা মহাপ্রভু 
নামেই তান পরিচিত । মহাপ্রভু বলতে বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যকেই জানে । 
দীপংকরেরও আদিনাম চন্দ্ুগগভ“। তাঁর প্রথম দঁক্ষা-গ্রহণকালীন নাম গুহ্য- 
জ্ঞানবন্র। নামটি তান্তিক--প্রথমজশবনে দশপংকর যে তন্নরমতে দক্ষিত হয়েছিলেন, 
তারই পরিচায়ক । দপংকরের পরবতর্ জীবনের বিবরণে কিন্তু এই দুটি নামের আর 
কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধমে দক্ষাগ্রহণ কালে তাঁর দ'ক্ষানাম হয় 
দীপংকর এবং এই নামেই তিনি সবাঁধিক পরিচিত । বিশ্বন্ভর যেভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে 
পরিণত হলেন, ক্রমে চন্দ্ুগও সেইভাবে দীপংকর নামে খ্যাতিলাভ করলেন। 
আমরা জানি দীপংকর এক অতাঁত বুদ্ধের নাম, বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ ভন্তিপৃত 
এই নামাট আমাদের অতধশ ছাড়াও একাধক বোদ্ধাভক্ষু গ্রহণ করেছেন। এই 
নামকরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পশ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন, “ইতিহাসে যে 
বৃদ্ধের নাম আমরা পাই তানি শাক্যমূনি, তারও বহুপবে দীপংকর নামে এক বুদ্ধ 
আবির্ভূত হয়েছিলেন ।****.*.আমাদের অতীশ ভবিষ্যতে বিরাট পণ্ডিত হবেন এই 
ধারণাতেই তাঁর দশপংকর নামের সঙ্গে শ্রীজ্ঞান যুস্ত করা হয়েছিল ।” 
রাহুলজণর এই ব্যাখ্যা আমরা কোনো তিষ্বতী সনে পাই নি, এবং 'তানিও এ 
বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য উল্লেখ করেন নি। তবে দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই সম্পৃণ" নামাট 
দীপংকরের দণক্ষাকালের নাম 'কিনা, সে প্রশ্নের সদুত্তর এখানে নেই । 
দীপংকরের প্রধান শিষ্য ব্রোম তোনপা বা জয়াকর তাঁর জোরে দীপংকরের বিভিন্ন 
নাম উল্লেখ করে বলেছেন, “আর্ধ দেশে তিনি দীপংকর নামে পূজিত হতেন ।” 
সাধারণভাবে “দীপংকরল্রী” বলে তিনি, গুরু সম্বোধন করেছেন । 
তাঞ্জরে অতাঁশের নাম 'বিভিল্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যথা-- 
দীপংকর ্ 
শ্রীীপংকর 
দরঁপংকরজ্ঞান 
| দীপংকর ভ্ঞালপাদ 
$ শ্রীণীপংকর জ্ঞান ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
সেখানে আবার একই গ্রন্থে তাঁর নাম বিভিল্লভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন; 
কায়বাকচিত্ত সুপ্রাতষ্ঠা নাম? গ্রচ্থের লেখক শ্রীদীপংকরজ্ঞান ও তার অন_বাদকথয় 
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উপাধ্যায় দীপংকর এবং জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে বা বীযসিংহ | গ্রন্থটি বিক্ুমশীল 
বিহারে রচিত এবং তিষ্বতী অনুবাদক চোনডুই সেংগে দীপংকরের শিষ্যরূপে 
বিক্রমশীল বিহারে দীঘঁদন কাটিয়েছেন । এই গ্রচ্ছের গ্রন্থকার শ্রীদীপংকরজ্ঞান ও 
তার অন:বাদক উপাধ্যায় দীপংকর একই ব্যস্ত । “বাগশীতি” ও “তাশীত-বৃত্তি'-র 
লেখকরপে পশ্ডিত দীপংকর এবং অনুবাদকরুণপে গ্রন্থকার ও নাগছো লোচাবার নাম 
আছে। ধম ধাতু দশন-গণীতি' নামে গ্রন্থাট তাঞ্জুরে দুবার লিপিবদ্ধ হয়েছে, দ্বিতীয়টি 
গ্রথমটির পুনমুদ্রশ মাত । প্রথমটিতে দীপংকর শ্রীজ্ঞানের নাম গ্রন্থকার বলে উল্লিখিত 
হয়েছে । দিজ্রযোগিনী স্তোন্ন'-এর পাম্পিকায় বলা হয়েছে, পণ্ডিত দঁপংকর লিখিত 
এবং উত্ত পণ্ডিত এবং লোচাবা 'রিনছেন্, সাংপো কর্তৃক অন:দিত। 
এইভাবে তাঞ্জুরে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলণতে-_দপংকর, শ্রীদীপংকর, দঈপংকরজ্ঞান 
ইত্যাদি নামে--বহুভাবেই অতীশ উল্লিখিত হয়েছেন। দীপংকরের সবশ্রেষ্ঠ রচনা 
“বোধিপথপ্রদীপ+, গ্রন্থটির ভাষোর নাম 'বোধিমার্গপ্রদীপ-পাঞ্জকা”। এই ভাষ্যর 
পুম্পিকায় বলা হয়েছে, “এই কালের ব্যদ্ধের প্রতিভূ দপংকরপ্ত্রী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন ।:*-*-'ভারতায় মহাপশ্ডিত গুরু বোধিসত্ব বাঙালী শ্রীদণীপংকর জ্ঞানপাদ 
এবং লোচাবা ছুলঠিম জলবা কর্তৃক অন্যাদত ও সংশোধিত |» 
অতণশের নাম তাঞ্জুরে দুভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তিষ্বতাঁ হরফে ভারতীয় নামাট 
লিখিত হয়েছে কিংবা 'তিষ্বতন ভাষায় মূল নামাটর আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। 
এ জাতীয় অনুবাদের নমুনা-- 
মরমেজদ : অর্থে দীপংকর 
পাল মরমেজদ : অর্থে শ্রীদীপংকর 
মরমেজদ য়েশে : অর্থে দীপংকরজ্ঞান ্ 
মরমেজদ পালয়েশে : অর্থে দীপংকর শ্রীজ্ঞান। 
এ ছাড়াও আমরা আগেই বলোছি যে বিশুদ্ধ তিষ্বতী প্রথথায় দীপংকরকে জোবো বা 
জোবোজে অর্থে প্রভু এবং জোবো ছেনপো অর্থে মহাপ্রভুও বলা হয়। কখনও বা 
তিষ্বতী হরফে কেবলমান্ত "অতাঁশ” বলেও আঁভহিত করা হয়। এগুলির কিন্তু 
কোনোটিই তাঁর প্রকৃত নাম নয়, সম্মানসচক আভিধামাতর। দাঁপংকরের জখবিতকালেই 
তাঁর “অতণশ” নামটি তিষ্বতে ও মোঙ্গলিয়ায় বহুল প্রচারিত হয়েছিল । 
ব্রোম তোনপা তাঁর ভ্তোন্রে বলেছেন : 
ও “তুষিত স্বর্গে যিনি বিমল আকাশ নামে 
আর্ধ দেশে যান দীপংকর নামে 
হিমদেশে (হিমবন্ত বা তিদ্বতে ) ধিনি 
প্ী“ঘ অতশশ নামে সব পাঁজত-_ 
তাঁর চরণে প্রণপাত ।” 
দশপংকরের অতগশ নামকরণ তাঁর দীক্ষা-গ্রহণের পূবে" বা পরে ঠিক কখন হয়েছিল 
তিত্বতী সাহিত্যে সে সম্পর্কে স্পন্ট করে কিছ; বলা হয় নি। তিন্ব্তীবশেষজ্ঞ 
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জাস্কির মতে নামটি সংগ্কৃত। মহাপ্রভু, জোবোজে এবং আতি+ঈশ বা অতাঁশ 
সমার্থক শব্দ । তিত্বতণ অনুবাদে ফুলজুং বা ফুলতুজুংবা অর্থে সর্বগুণাম্বিত ; 
শরৎচন্দ্র দাস ও জাঞ্কি উভয়েই শঙ্দটির এই অর্থ করেছেন। তিষ্বতে একটি 
শিলালাঁপতে এই শব্দটি পেয়ে প্রত্বতাত্বিক ফ্রাকে শিলালিপিটি দীপংকরের নামাংকিত 
বলে ঘোষণা করেন । 

দীপংকরের “অতীশ” নামটি কিন্তু তিত্বতে বা মোঙ্গালয়ায় প্রচলিত হবার পূর্বেই 
ভারতেও ব্যবর্ৃত হয়েছে । “অতাশের জীবনী থেকে জানা যায়, বির্লমশীল 
বিহারে একটি ভিখারী বালক দধপংকরকে “বাবা অতীশ” বলে সম্বোধন করেছিল । 
বাংলাদেশের ঢাকা বিব্লমপুরের বজ্রযোগিনী. গ্রামে একটি ধৰংসস্তুপকে “অতা শের 
1ভটা” বলে স্মরণ করা হয়, এ উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। | 

মোঙ্গলীয়রা দীপংকরের নামের অনুবাদ করেছেন-- 

জোল : অর্থে দীপ 
বদরাগাছি : অথে কর। ৃ 

কিন্তু অতীশ নামটির ব্যবহারই মোঙ্গলিয়ায় বেশি। দঁপংকরের রচনাবলার 
মোঙ্গলীয় অনুবাদে অতীশ নামটিই সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়েছে । মোঙগলিয়ায় 
অতীশ বলতে একমান্ত দীপংকরকেই বোঝায় । দীপংকরের রচনাবলীর অনুসন্ধানের 
কাজে এই তথ্যটি বিশেষ মূল্যবান। তাঞ্জরে সংগৃহীত গ্রস্থাবলীর পনুষ্পকায় 
কোথাও হয়তো লেখক বা অন:বাদকের নাম স্পন্ট করে দেওয়া নেই, কিল্তু সেক্ষেত্রে 
মোঙ্গলীয় অনুবাদে যাঁদ আমরা অতাঁশের নাম পাই তাহলে সেই গ্রন্থটি যে 
দীপংকরের সঙ্গে কোনোভাবে সংপৃন্ত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 
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৭। একাধিক দীপংকর ? 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাম্রী তারের গ্রহ্ুতালিকার 'ভাত্তিতে অনুমান করেছেন, 
দীপংকর দুজন এবং এই দুজনের র5নাই তাঞ্জযরে আছে । এদের একজনকে কখনও 
বাঙালশ কখনও বা ভারতীয় বলা হয়েছে ও তাঁর নামের সঙ্গে মহাচাষ পৈন্ডপাতিক 
প্রভৃতি যোগ করা হয়েছে । অপরজনকে বাঙাল" বা ভারতায় বলে উল্লেখ করা হয়নি ও 
তাঁর নামের সঙ্গে আচার্য পণ্ডিত, উপাধ্যায় প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অভিধা ব্যবহার করা 
হয়েছে । শাস্ত্রী মহাশয় তাই মনে করেছেন তাঞ্জরে দুজন দাঁপংকরের গ্রন্থাবলণ হ্থান 
পেয়েছে, এদের মধো একজন মহাপশ্ডিত, বাংলাদেশ থেকে তান তিষ্বতে 
গিয়োছিলেন ; আর অন্যজন অত খ্যাতিমান নন। 

এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে তাঞ্জরে গ্রন্থকার ও অনুবাদক সম্পকে" বিশেষণ ব্যবহারে 
যেন একট স্নার্দন্ট নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তার্জ;র অনুসন্ধান করলে কিন্তু 
আমরা বিপরীত সংবাদই পাবো। সেখানে কোন গ্রস্থশেষে লেখক বা অনুবাদকের 
বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছেঃ কোথাও বা কিছুই বলা হয়নি, কেন দেওয়া হয়ান তার 
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কারণও বলা হয়নি । যেমন ঘমধ্যমক উপদেশ নাম" গ্রন্থটি তাঞ্জুর তিনবার লিপিবষ্ধ 
হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি প্রথমটির অবিকল প্রাতিলাপি মাত্র । প্রথমটির লেখক মহাচার্য 
শ্রীনীপংকরজ্ঞান, অন্য দুটির লেখক আচাষ" প্রীনীপংকরজ্ঞান । তাঞ্জরে দাপ্ংকরের 
নাম যে কতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এখানে তার একটি আংশিক তালিকা দেওয়া 
হল 

আরধতারা স্তোন্ত : দপংকর শ্রীজ্ঞান 

কায়বাকচিত্ত স্রপ্রতিষ্ঠানাম : শ্রীদীপংকরজ্ঞান 

আর্য অচল ক্লোধরাজন্ঞোত্র : পশ্ডিত দাীপংকরজ্ঞান , 

চযাগিণতি বৃত্তি : পশ্ডিত দীপংকর 

অক্ষোভ্যসাধন নাম : আচার্য দপংকর্রীজ্ঞান 

পণ্চৈত্য নিব্পণ বিধি : ভারতীয় উপাধ্যায় দীপংকর শ্রীজ্ঞান 

অম্টভয় শ্লাণ : আচায পন্ডিত শ্রীদণপংকর জ্ঞান 

অভিসময় বিভঙ্গ নাম : মহাপশ্ডিত দীঁপংকরশ্রীজ্ঞান 

বঙ্ঞাসন বজ্রগণণীতি : মহাপশ্ডিত শ্রীদনপংকরজ্ঞান 

বোধিপথপ্রদশীপ : মহাচার্য শ্রীদশপংকরজ্ঞান 

চর্যাসংগ্রহ প্রদ্দীপ : আচার্য মহাপশ্ডিত শ্রীদীপংকরজ্ঞান 

[িমলরত্রলেখ নাম : চ্থবির মহাপশ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান 

ইত্যাদি, ইত্যাদি | 
তাঞ্জরে সংরক্ষিত যে উনআশিটি গ্রন্থের একই সঙ্গে গ্রন্ছকার ও অনুবাদকরপে 
দীপংকরের নাম আমরা পাই, তাদের পৃগ্পিকাতেও এই ধরনের বহ্‌ উদাহরণ পাওয়া 
যায়। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরে প্রদত্ত প্রাতিটি গ্রন্থের তিত্বতীয় ও 
মোঙ্গলীয় গ্রন্থপূচীতে গ্রন্ছকাররূপে জোবোজে বা অতাঁশের নাম নিদিন্ট করা 
হয়েছে। তাঞ্জুর ও কোর্দয়ে-র গ্রন্থতালিকার এই সাক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
এই গ্রন্থগ্ীলতে গ্রন্থকারের ভারতীয়” নাম যে ভাবে এবং যত বিশেষণেই ভূষিত হোক না 
কেন, ইনি অবশ্যই আমাদের আলোচ্য দীপংকর । 
তাঞ্জরের সাহায্যে আমরা আর এক ভাবে আমাদের আলোচ্য দরপংকরের সম্ধান 

পেতে পার । তঞ্জ;র গ্রন্থতালিকায় প্রায় প্রাতিটি গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদকের নামও 
লিপিব্ধ আছে । তাই দাীপংকরের সঙ্গে যে ত্ত্বতী পাশ্ডিতরা লোচাবা বা অনুবাদকের 
কাজ করেছেন, তাদের পারচয়ের সূত্র ধরেও এই অনুসন্ধান সস্তব। এদের মধ্যে কয়েক- 
জন লোচাবা আমার্দের বিশেষ পরিচিত, যেমন নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থে জয়- 
শীল, জ্যা চোনডূই সেংগে অর্থাং বীর্ধাসংহ । এখরা দুজনেই দীপংকরের শিষ্যরূপে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্লিধ্লাভ করেছিলেন। মহাপশ্ডিত রিনছেন সাংপো বা রত্বভন্র, পশ্চাশি 
বংসর বয়সে ইনি দীপংকরের শিষ্য হন এবং তাঁর দঙ্গে অনুবাদকের কাজ করেন। 
রত্মভন্র বহু ভারতাঁয় আচার্ষের উপদেশ লাভ করলেও এ'দের মধ্যে ছিতায় কোন, 


দীপংকর ছিলেন না। 
৩৯ 


দশপংকরের নাম এই বিখ্যাত লোচাবাদের সঙ্গে কত বিভিন্নভাবে তাঞ্জ্‌রে হ্থান 
পেয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক। 
£আভিসময় অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারণধিতা উপদেশ শাম্ব্রবৃত্তি দুবোধ আলোক নাম 
টকা" : ভারতাঁয় উপাধ্যায় পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও মহালোচাবা 'ভিক্ষু বিনছেন 
সাংপো কর্তৃক অনুদিত । 

“আধ সহম্্রদুজ অবলোকিতে*্বর সাধন' : ভারতণয় উপাধ্যায় মহাপশ্ডিত দীপংকর- 
শ্রীজ্ঞান এবং লোচাবা ভিক্ষু রিনছেন সাংপো কর্তৃক অনুদিত । 

“একবার সাধন নাম” : আর্ধ দীপংকর এবং লোচাবা নাগছো ছুলঠিম জলবা কর্তৃক 
অনুদিত । 
চক্র উপদেশ নাম” : ভারতের পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান এবং জ্যা লোচাবা চোনডুই 
সেংগে কর্তক অনুদিত। ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

শাস্বীমহাশয় যে যৃস্তিবলে দুজন দীপংকরের আস্ভত্ব ধরে নিয়েছিলেন, তাঞ্জরের 
সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তার পরিবর্তে কি দীপংকর নামে কয়েকজন ভারতণয় 
বোদ্ধপশ্ডিতের সন্ধান আমরা পাই ১ এ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে বলেন, “দীপংকর 
শ্রীজ্ঞান ছাড়াও তাঞ্জরে দীপংকর, দীপংকরচন্দ্রু, দীপংকরভদ্রু এবং দীপংকরর'ক্ষতের 
বহু সংখ্যক গ্রন্থ আছে, এ*রা সকলে নিশ্চয়ই এক ব্যাস্ত নন।” কিম্তু ডঃ দেহয়তো 
লক্ষ্য করেন নি, তাঞ্জরে এই নামগুলি ছাড়াও দীপংকরকীতি+ দপংকররাজ এবং 
দীপংকরজ্ঞানপাদের নামেও গ্রন্থ আছে। এ"রা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যন্তি কিংবা 
এদের মধ্যে কোনজন একাধিক নামে পাঁরচিত ছিলেন, সে সম্পকে সঠিক সিদ্ধান্ত 
করা কঠিন। 

তাঞ্জরের তথ্যগূলি বিশ্লেষণ করবার আগে এ বিষয়ে 'তিষ্বতের বিখ্যাত এতিহাসিক 
গোই লোচাবার মন্তব্য অনুধাবন করা যাক। তিনি বলছেন : 

“দীপংকর নামে এক অলৌকিক শান্তধর বৌদ্ধতাশ্ত্িক ছিলেন। তান শদ্রুজাতণয় 
ছিলেন এবং কোংকন বনের (গুস্টুর জেলার ) আচার্য রক্ষিতপাদের শিষ্য ছিলেন। 
বরাঙ্মণ গূহ্যপরত ($ পন্ত), ক্ষতিয় মঞ্জুশ্রী, বৈশ্য পূর্ণভদ্রু এবং শদ্র কর্ণপূত্র এবং 
আলোকা ও দুঃশীলা নামে দুজন বারনারী--এরা সকলেই তাঁর ধমণ“সঙ্গশ ছিলেন ।” 

গোই লোসাবা বার্ণত এই "শ্রজাতীয় বৌদ্ধতাচ্ত্িক” দীপংকর কোনো গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন 'কিনা এবং সেই রচনা তাঞ্জরে চ্ছান পেয়েছে কিনা, এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ 
আমাদের জানা নেই। তবে গোই লোচাবার গ্রন্থের এই সংবাদের ভিততে বোঝা যায় 
যে কোনো গ্রন্থে দীপংকর নামটি দেখলেই নিভরষোগ্য প্রমাণ না পেলে তিনি ষে 
আমাদের দীপংকর, সে সিম্ধান্ত করা চলবে না। 

এবারে তাহলে আমাদের আলোচ্য দীপংকরের পরিচয় উদ্ধারের জন্য তাঞ্জরের 
সাক্ষ্য প্ঠনবিচার করা যাক। 

আমরা আগেই বলেছি তাঞ্জষরে যে সকল গ্রন্থে দীপংকরের নামের সঙ্গে তিষ্বতণতে 


১৬ 


“জোবোজে" বা-.মোঙ্গলীয় গ্রন্ছস্‌চীতে 'অতাীশ'"এর নাম আছে সেই গ্রন্থগুলি 
নিঃসন্দেহেই আমাদের অতাশের বা দশপংকরের। সেই ধরনের কয়েকটি মান গ্রন্থে 
নাম এখানে দেওয়া হল : 
ধর্মধাতু দর্শনগণীতি : গ্রন্থকার মহাচার্য দীপংকর 
একবীর সাধন : অনুবাদক আর্ধ দশপংকর 
বোধিসত্ব চযাঁবতার পিপ্ডার্থ : অনুবাদক উপাধ্যায় দীপংকর 
বোধিসত্ব চযাঁবতার ষট-্রিংশং 'পিশ্ডার্থ : অনুবাদক পণ্ডিত দীপংকর 
বন্রযোগিনী.জ্ঞোন্ন : লেখক পশ্ডিত দীপংকর ; ইতাি, ইত্যাদি । 
এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটিতেই জোবোজে ও অতীশের নাম আছে এবং 
অনুবাদক ও সহ-অনৃবাদকগণও পরিচিত লোচাবা ছৃলঠিম জলবা, চোনডুই সেংগে, 
িনছেন সাংপো প্রভীতি। তাই দীপংকরের নামের সঙ্গে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহৃত 
হলেও ইনি আমাদেরই দীপংকর ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না। 
কেবলমাত্র তাঞ্জহরেই নয়, তিষ্বতের বিখ্যাত এঁতিহাসিকরা-_গোই লোচাবা 
শোনন্‌পাল বা কুমারশ্রী প্রভৃাতি-_-তাঁদের গ্রন্থে দীপংকরকে 'বাভন্ন নামে উল্লেখ 
করেছেন। গোই লোচাবা তাঁর গ্র্ছের 'বাভন্ন স্থলে অতাঁশকে বোঝাতে শুধু দশপংকর 
নামটিও ব্যবহার করেছেন। 
তাঞ্জরে মরমেজদ সাংপো বা দশীপংকরভদ্র নামে এক আচার্ষের উনচল্লিশটি 
তান্ত্রি গ্রন্থ গ্থান পেয়েছে । এখানে শ্রিশটি গ্রন্থের শেষে রচয়িতার নাম দীপংকরভদ্্ 
বলে উল্লিখিত হয়েছে, কোথাও কোথাও নামের সঙ্গে আচার্ধ বা মহাচার্য যুক্ত হয়েছে, 
বাঁক নয়টি গ্রে শধুমান্ন দীপংকর বা শ্রীদীপংকর বলে গ্রন্থকারের নাম আছে । 
তাঞ্জরে এই উনচনল্লিশটি গ্রন্থের মধ্য মাত্র তিনটিতে অন:বাদকের নাম পাওয়া যায়, 
কোনটিতেই দীপংকরভদ্রু অনুবাদক নন। তান নিজে বা তিথ্বতী কোন লোচাবার 
সহায়তায় কোন গ্রন্থ অনুবাদ করেন নি, তিনি কখনও 'তিত্বতে ধান নি। তিনি যে 
তান্ত্িক বোম্ধধমে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন, এই গ্রন্থগূলি তার নিদর্শন । তবে 
[তিনি যে আমাদের দীপংকরের বহু পর্ববতাঁ--তিষ্বতের এীতহাসিকরা সে সংবাদ 
বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন । 
গুহ্যসমাজ তন্ত্ে সুপশ্ডিত ব্ধ্রীজ্ঞান প্রসঙ্গে গোই লোচাবা বলছেন, “বুঘ্ধ- 
শ্রীজ্ঞানের আঠারোজন জুষোগ্য শিষ্যের মধো চীরজন--দীপংকরভদ্র, প্রশাস্তমি্র, 
রাহুলভদ্্, ও মহাস্ুখতাবজ্ |” 
গুহাসমাজ তল্মের এীতিহ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে গোই লোচাবা অন্যন্ত বলেছেন, 
«এই দশক্ষিতকুলের কয়েকজন ছিলেন- মঞ্জ্রী, জ্ঞানপাদ (বৃদ্ধ জ্ঞানপাদ), দ'পংকরভদ্্, 
আনন্দগভ* থগন, শান্তিপা, শ্রদ্ধাকর ও পদমাকর |” 
বৃম্ধশ্রীজ্ঞান ও তাঁর শিষ্য দীপংকরভদ্রু সম্পর্কে এঁতিহাসিক তারনাথ বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন। গোই লোচাবা ও তারনাথ উভয়েই বৃষ্ধ্রীজ্ঞানকে ধর্মপালের 
ল্মসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। দপবকরডদ্র ব্রীজ্ঞানের সাক্ষাৎ শিষ্য । ধর্ম- 
৩৩ 
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পালের রাজ্যকাল ৭৭০-৮১০ থিস্টাথ্দ হলে দপংকরভন্নু অবশ্যই দীপংকর শ্রীজ্ঞানের 
পূর্ববতাঁ। সুমপা বিক্রমশশীল বিহারের ম্থবিরদের একাট তালিকা 'দিয়েছেন, সেখানে 
বলেছেন, বুণ্ধশ্রীজ্ঞানের পরেই দাীপংকরভদ্র এই বিহারের চ্থবির হয়েছিলেন । 

দীপংকরচন্দ্র নামে এক ভারতাঁয় পশ্ডিতের নাম তাঞ্জরে বোধিগভে'র শ্্রীহেবস্ত 
নাম সাধন" গ্রন্থের অনুবাদকদের তালিকায় পাওয়া যায়। তিষ্বতণী সূচশতে একে 
দশপংকররাজ বলা হয়েছে। কোর্দিয়ে-র গ্রন্থতালিকা ও তাঞ্জরের 'পিকিং সংস্করণের 
পুহ্পিকা অনুসারে তিষ্বতের প্লতাপশালশ সম্মাট মূনিরাজ বা ল্‌হাচানপো মুনেরাজ 
এই গ্রন্থের অন্যতম লোচাবা বা অনুবাদক ছিলেন। ইনি সম্ভবত ঠিস্ত্রোং দেচান- 
এর জ্যেষ্ঠপূর। গোই লোচাবার মতে সতেরো মাস রাজ্যশাসনের পরে ৭৯৭ 
প্রস্টাত্দে সতেরো বৎসর বয়স্ক এই তরুণ রাজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। 
» রাজা ঠিস্রোং দেচান-এর রাজত্বকাল ৭৫৫-৭৮০ গ্রিস্টাব্দ । তিষ্বতে তাঁর প্রেরণা 
ও আন[কুল্যে ভারতীয় গ্রন্থমহের অনুবাদ ও শাস্ত্রচ্চা আরগ্ত হয়। তাঁর বংশধর 
রলপাচনের মতত্যু পযন্ত (৮৩৬ প্রিস্টা্দ ) এই ধারা বিশেষ প্রবল ছিল। তিষ্বতের 
রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ এই শাস্তগ্রন্ছ অনুবাদেও অংশ নিয়েছেন। সন তারিখের 
হিসাব থেকে দেখা যায়, মূনেচানপো যে ভারতীয় পশ্ডিত দীপংকরচন্দ্র বা 
দীপংকররাজের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তিনি আমাদের দীপংকরের প্রায় দুইশত 
বংসর পূর্ববতাঁ। মুনেচানপো, মুনেরাজ বা মুনিরাজ ভারতে আসেন নি, সম্ভবত 
এই ভারতীয় পশ্ডিতই তিষ্বতে গিয়েছিলেন । 

তাঞ্জ;রে দপংকরকট্ঠ্ত, দপংকররক্ষিত ও শ্রীণীঁপংকরজ্ঞানপাদের রচনা পাওয়া 
যায়। তাঞ্জরের তথ্যপ্রমাণ 'বিচার করে আরও. জানা যায় যে দীপংকরকণীতি সম্পকে" 
সংশয় থাকলেও দপংকররক্ষিত ও শ্রীদীপংকরজ্ঞানপাদ আসলে দীপংকরগ্রীজ্ঞানেরই 
নাম। 

বন্তব্য সংক্ষেপের জন্য দু'একটি মান্র উদাহরণ দেওয়া যাক। বোধিমাগ্* প্রদীপ 
পার্জিকা' নাম গ্রন্থটির রচয়িতা বাঙালী দপংকরপ্রীজ্ঞান অথবা দীপংকরপ্রীপাদ ৷ 
গ্রন্থটি জোবোজে রচিত 'বোধিমার্ প্রদীপ? গ্রন্থের ভাষ্য । অনুবাদক প্রীদপংকর- 
জ্ঞানপাদ ও লোচাবা নাগছো ছহ্লঠিম জলবা। এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহেই আমাদের 
দীপংকর বা জোবোজে অতীশের। 

তাঞ্জরে দীপংকররক্ষিতের নীম একাধিকবার পাওয়া যায় । তাঞ্জুর গ্রন্থাবলপতে 
আচাষ' জয় রচিত প্রমাণ বার্তক অলংকার টকা” নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ আছে। 
থোলিং-এর অনুপম নিরাভোগ বিহারে বিক্ণশীলের ভারতাঁয় উপাধ্যায় শ্রীণীপংকর 
রাক্ষত ও মহালোচাবা সাংলুং-এর বনদে জনছ7ব শেরব গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। 
[তিখ্বতরাজজ শাক্যভিক্ষ: 'শিবাওদের অনুরোধে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পরবত্ 
অর্ভলোচনায় আমরা দেখব তিষ্বতের হীতিহাসে দীপংকরের গুণগ্রাহী প্ঠপোষকরূপেই 
রাজা শিবাওদ খ্যাতিলাভ করেছেন । তাঞ্জর গ্রন্থাবলীর প্ণ্পিকাগদলিতে এই বন্তব্যের 
সমর্থনে বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। 


৩৪ 


সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় দেখা গেল যে তাঞ্জরে অতখশ দপংকরের নাম দীপংকর- 
পাদ, দীপংকরজ্ঞানপাদ ও দীপংকররাক্ষত ইত্যাদি বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে । 
তাছাড়া দপংকরচন্দ্র বা দশপংকররাজ অতীশ দপংকরের পূর্ববতাঁ। তবে পূর্ববতাঁ 
তাশ্ত্িক লেখক দ'পংকরভদ্র ও অতাঁশ দীপংকর উভয়ের নামই তাঞ্জরে কোথাও কোথাও 
দীপংকর বলে লিপিব্ধ হলেও এ*রা দুই ভিন্ন ঘুগের ব্যন্তি। 


৮। বংশ-পরিচয় 
দশপংকর কি বাঙালখ ? 


মহাপাণ্ডিত রাহ্‌ল গাংকৃত্যায়ন বলেছেন, “বাংলাদেশ অথবা বিহার কোথায় 
দশপংকর জন্ম নিয়েছিলেন, এ নিয়ে এক অহেতুক মতবিরোধ প্রচলিত আছে। 
তিনি যে ভাগলপুরে জন্মেছিলেন, নির্ভরযোগ্য তিথ্বতা সূত্র থেকে সন্দেহাতাঁতভাবে 
এ সংবাদ পাওয়া যায় ।” দুঃখের বিষয় তাঁর এই দুঢ় সিম্ধান্তের সমর্থনে তিনি কোনো 
[তিষ্বতণ সূত্রই উল্লেখ করেন নি। তাই রাহুলজশীর মত অতি বড় তিব্বতবিশেষজ্জের 
মন্তব্ও 'নার্বচারে মেনে নেওয়া কঠিন। 
তবে এ বিষয়ে তিখ্বতের এতিহাসিকরা ক বলেন, তা প্রথমেই জানা দরকার । 
দশপংকরের বংশ-পরিচয় নিধারণে তিষ্বতের এতিহাসিকরা দশপংকরের উদ্দেশ্যে রচিত 
দুটি স্তোন্রের উল্লেখ করেন । প্রথমটি অতাঁশের সবাগ্রগণ্য শিষ্য ব্রোম তোনপা ও 
দ্বিততয়টি তাঁর অপর শিষ্য ছুলঠিম জলবা দ্বারা রচিত । 
রোম তোনপা তাঁর স্তোন্রে বলেছেন : 
পন্ত-সম্পন্ন বঙ্গের সাহোর রাজকুলের 
যে মহান জশববংশে শাস্তিজীব ( শান্তরক্ষিত ) 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন--সেই বংশজাত 
দশপংকরপ্রীর চরণে প্রণপাত ।” 
নাগছো ছহলঠিম জলবা তাঁর চ্োন্রে বলেছেন : 
“পূবেরি ( দেশে ) অত্যান্য সাহোরে 
এক মহান নগর ছিল, 
নাম তার বিক্রমপুর । 
এক রাজগহে ছিল তার কেন্দরন্ছলে-- 
বিরাট বিস্তৃত সে প্রাসাদ 
স্বর্ণধহজ' তার নাম। 
( সে দেশের )সন:পাঁতি ছিলেন 
রাজস্ব-ধনে-জনে চৈনিকরাজ তোঙখুনের 
সমান্‌। 
কল্যাণঘ্রী সেই রাজার নাম 


আর তাঁর রাজ্ঞীর নাম প্রভাবতা-- 

( রাজদম্পতীর ) তিনপান্র-_ 

পদমগভ* চন্দুগভ“ আর শ্রীগভ। 

মধ্যম সেই সন্তান চন্দ্ুগর্ভ-_ 

বর্তমানের মহামান্য গুরু ( অর্থাৎ অতাঁশ )।” 

এতিহাসিক বুতোন বলেছেন, “দীপংকর শ্রীজ্ঞান বঙ্গাধপাতি কল্যাণশ্রীর পদুন্র।” 

এীতহাসিক গোই লোচাবা বলেছেন, “ভারতখয়রা যাকে সাহোর এবং তিষ্বতীরা 
জাহোর বলত, সেই বিশাল রাজ্যের আধপতি ছিলেন কল্যাণশ্রী''রাজ্ৰন শ্রীপ্রভার গভে 
তাঁর তিনটি পনর জন্মগ্রহণ করেন ।*"*এই মধ্যমপনুত্র চন্দ্রগভই আমাদের মহামান্য প্রভু ৮ 

এঁতিহানিক স্ুমংপা বলেছেন, “তানি (দীপংকর ) পূর্বভারতে সাহোরে বিক্রমপূর 
নগরের কেন্দ্রস্থানে শ্বর্ণধবজবিশিষ্ট প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ 
শাস্তিীবেরও সেই মহান কুলে জন্ম। তাঁর (দশপংকরের ) পিতার নাম কল্যাণপ্রী, 
মাতার নাম পদমপ্রভা, তাঁদের তিনটি পুত্রের মধামপুত্র চন্দ্রগভ ( রুপে তাঁর জন্ম )।” 

শরংচণ্র্র দাস অনুদিত 'অতীশের জীবনগ'তে বলা হয়েছে, “বজ্রাসনের পূবদকে 
বাংলার বিক্রম( ণি)পুরে গৌড়ের রাজবংশে দীপংকর জন্মগ্রহণ করেন ।” 

ওয়াডেল, জাঞ্ক এবং কোর্দয়ে প্রভাত পাশ্সাত্যের তিষ্বত-বিশেষজ্ঞরাও এই মত 
সমর্থন করেন। তাঞ্জরের একবারসাধন* এবং 'বালাবাঁধ” নামের গ্রন্থ দুটির পুষ্পিকা 
অনুসরণ করে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং জশীলকুমার দে প্রমূখ পশ্ডিতরা 
দপংকর বাঙালণ ছিলেন বলে সিথ্ধান্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঞ্জরের 
বহু প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। চ্ছান সংক্ষেপের জন্য কয়েকাটি মান্র এখানে উদ্ধত করা 
হল। প্রজ্ঞাপারমিতা 'পিশ্ডার্থপ্রদীপ" গ্রন্থের পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, “বঙ্গদেশজাত 
ভিক্ষ; দীপংকর শ্রীজ্ঞান-''এটি রচনা করেছেন ।” 'বোধিসত্বপ্রদীপ পঞ্জিকা”-র পা্পিকায় 
আছে, “বাঙালণ রাজার বংশধর দীপংকর শ্রীজ্ঞান। * এই কালে বুদ্ধের প্রতিভু দশপংকর 
শ্্ীজ্ঞান বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।” “একবারসাধন: গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, “আয 
পৈন্ডপাতিক বাঙালী দশপংকর শ্রীজ্ঞন' গ্রন্থাটর লেখক । চণ্ডমহারোষণসাধন পরমাথ- 
নাম" গ্রচ্ছের পষ্পিকায় বলা হয়েছে, “বাংলাদেশের মহাচার্য পশ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান 
কর্তৃক 'লাখত।” . বিলাবধি' গ্রন্থের পনুষ্পকায় বলা হয়েছে, “বঙ্গদেশজাত দীপংকর 
শ্রীজ্জান তাঁর গুরুর আশীবাঁদে এই গ্রন্থ র$না করেছেন ।” 

“নকায়ভেদ বিভঙ্গ ব্যাখ্যান' গ্রন্থের পহম্পিকায় আছে, “বংগাল (বঙ্গ )-এর 
মহাপশ্ডিত দপংকর শ্রীজ্ঞানরূপে খ্যাত আচাষ“পশ্ডিত কর্তৃক অনুদিত ও সংশোধিত ।” 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । দাঁপংকর শ্শ্রীজ্ঞান যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 
প্রকৃতই বাঙালী ছিলেন, তাঞ্জুরে সংগহেণত গ্রস্থাবলীতে তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে।. 

গঁবে বাংলাদেশ বলতে তিথ্বতীরা কী বুঝতেন, তা আমাদের জানা দরকার । 
অনেক সময় তিষ্বতীরা বাংলাদেশ বলতে ভংগল' বলেছেন। কোর্দিয়ে প্রমূখ 
পাণ্ডতরা 'ভংগল' বলতে বাংলাদেশকেই বুঝেছেন । এই প্রনঙ্গে জাস্কি বলেছেন যে 
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[তখ্বতণ ভাষায় কখনও কখনও 'ব+এর পরিবতে: ভ! লেখা হয়ে থাকে ; অঞ্তা বাঁ 
পশ্ডিতমন্যতা এর কারণ হতে পারে । যেমন : “ভঙ্গলপা থমচে মগতু টাননে"--( রাজা 
দেবপাল ) সকল বাঙালীকে যুদ্ধে (সমবেত হবার জন্য ) আহ্বান জানাচ্ছেন। 
তাঞ্জরের ধনকায়ভেদ বিভঙ্গব্যাখ্যান+ গ্রচ্থেও 'ভংগল” বলতে বংগল বা বাংলাকেই 
বোবাচ্ছে। 

এঁতিহাসিক তারনাথের ছোইজহং-এ 'ভংগল' শব্দাট বেশ কয়েকবার পাওয়া যায় । 
তিনি বলেছেন এই 'ভংগল' পালরাজাদের রাজ্য ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার 
বলেছেন ভংগল' বলতে সাধারণত দক্ষিণ ও পববঙ্গ বোঝবাত। 

দীপংকরের জন্মভূমি বিক্ুপুর । নাগছো ছহলঠিম জলবা ও এঁতিহাসিক জুম-পা 
তাঁদের রচনায় তিষ্বত'ঁ হরফে বিক্রমপুর বা তার বিকৃত রূপ বিক্ুমণিপুর ব্যবহার 
করেছেন। 

জনপ্রবাদ মতে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় বিক্রমপের বজ্রযোগিনণ গ্রামে অতাশের 
আদি বাসস্থান। শশিভুষণ বিদ্যালংকার প্রমুখ পশ্ডিতরাও এই মত পোষণ করেন। 
কোনো বিশিষ্ট এঁতিহাসকের মতে গোপালের রাজ্যলাভের প্‌বে” পববিঙ্গের 
বজ্রযোগিনী ছিল বাংলার রাজধানী । শামলবর্মণের বজ্রযোগিনী তাম্রীলপিতে 
বজরযোগিনী ও বিরুমপুরের অতাঁত গৌরব কীর্তিত হয়েছে। 

শরৎচন্দ্র দাসের “অতশীশের জীবনী'তে দীপংকর যে বাঙাল ছিলেন তার একটি 
অন্দর বিবরণ আছে। অতীশ যখন তিষ্বতের পথে যাত্রা করেছেন তখন তাঁর বয়স 
ষাট বংসর। সৌোগ্যন্ুদ্দর মূর্তিতে সম্মত মুখে তিনি অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে করতে পথ চলেছেন। গন্তীর উদাত্ত সে কণ্ঠস্বর। প্রতি চরণ আবাত্তির 
শেষে তিনি নিজ ভাষায় বারবার বলছেন, “আত ভাল! আতি ভাল! আত মঙ্গল! 
আতি ভাল হএ (হয় )।+ 

ভারত ও িষ্বতে অতীশের দশর্ঘাদনের শিষ্য নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থাং 
জয়শশলের কাছে থেকেই ছাগ সোরপা অতাঁশের জীবন? রচনার তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন। 
?তম্বত যাত্রাপথে অতাঁশের এই আনন্দ-আভিব্যন্ত জয়শীলের পক্ষেই দেখা ও পরে 
বণনা করা সম্ভব। 

[িষ্বতের এঁতিহাসিকদের মতে, অতাঁশের পিতা সাহোর ( তিষ্বতণ জাহোর )-এর 
আধপতি ছিলেন। এই সাহোর ওয়াডেল-এর মতে লাহোর, শরৎচন্দ্র দাসের মতে 
যশোর এবং নহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তীর মতে পূর্ববাংলার সাভার । ফাঁকে তাঁর 
গ্রদ্থে সাহোর শব্দটির পরে বন্ধনীর মধ্যে 'মশ্ডি” বলেছেন। জাচ্কি “পদনসম্ভব 
উপাখ্যান,-এর ভিত্তিতে বলেছেন সাহোর উত্তর-পশ্চিম ভারতে । 

তবে দীপংকরের জন্মভূমি উত্তর-পশ্চিম ভারতে হওয়া একেবারেই অসম্ভব । কারণ 
[তথ্বতের এ্রীতহাসিকরা শুধহ জাহোর কথাটিই ব্যবহার করেননি, তিনি ষে পূব“ভারতে, 
বাংলায় বিক্লমপুরে জন্মগ্রহণ -করেছিলেন, একথাও পন্ট করে বলেছেন। সাহোর বা 
জাহোর তাহলে কোথায় হতে পারে ? 
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চোমা দ্য কোরো ও শরৎচন্রর দাসের মতে সহর বা নগর বোঝাতে তিথ্বততে 
সাহোর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । গোই লোচাবা শোননপাল বলেছেন তিত্বতখ 277-এর 
উচ্চারণ অনেকটা ভারতায় “স*এর মত বলেই ভারতীয়দের সহর তিথ্বতখদের কাছে 
জাহোর । 

প্রকৃতপক্ষে সহর শব্দটি পারাসক। স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্‌বণ 
ভারতে সপ্তম শতক থেকেই পারসিক শব্দ প্রচালত 'ছিল। িথ্বতী ভাষাও এই 
সময়েই গড়ে উঠেছে । সপ্তম শতকে তিষ্বতধ ব্ণণলপির শ্রন্টা থোনমি সন্ভোট তিথ্বত 
ও ভারত এই দুই দেশের উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ্য করে তিথ্বতী বর্ণমালায় নতুন 
কয়েকাট অক্ষর যুস্ত করেন, 2৪ অক্ষরাটি তার অন্যতম । জাহোর শন্দটির প্রকৃত অর্থ 
আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। 

দীপংকর ষে রাজকুলে জন্ম নিয়েছিলেন, তিথ্বতের এতিহাসিকরা এ বিষয়ে 
একমত ॥ ুমৃপা বলেছেন, পূরভারতে জাহোরের রাজকুলে শান্তরক্ষিতের বংশে 
দীপংকরের জন্ম। বুতোন, গোই লোচাবা ও নাগছো লোচাবাও একই বিবরণ 
দিয়েছেন। অতাঁশের রচিত কোনো কোনো গ্রন্থের পদুষ্পকায় ভিক্ষু দপংকরকে 
রাজপতত্র বলা হয়েছে। দ'পংকরের উীন্ত বলে শরৎচন্দ্র দাস একটি 'তিষ্বতী বিবরণধ 
দিয়েছেন, দপংকর এখানে বলছেন : 

“আমার সময়ে ভূইম্দ্রষ্দ্র নামে এক রাজা বাংলায় রাজত্ব করতেন ।” 

চন্দ্ুরাজবংশ দীর্ঘদন বাংলায় রাজত্ব করেছিল । ১৯০০-১০৫০ প্ররস্টাত্দের মধ্যে 
যে ছয়জন চন্দ্রনংশশয় রাজা পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে ভূইম্দুচনদ্ 
নামে কোনো রাজার উল্লেখ পাওয়া ধায় না। দীপংকর এই সময়ে জবিত ছিলেন। 
প্রবোধচন্দ্র বাগচখর মতে দীপংকর এই চন্দ্রুবংশেই জন্ম নিয়োছিলেন। 

নালজোরপা ছেনপো-র বণণনায় অতাঁশ দশপংকর তাঁকে বলেছেন, “আমাদের 
ভারতবর্ষে প্রকৃত রাজা ও রাজবংশীয় - এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
প্রথমোন্তরা নিজেরা রাজ্যশাসন করেন, শেষোস্তরা তা করেন না। আমার জম্মও 
রাজকুলে মানত, আমার পিতা গহী উপাসক মহাবোধিসত্থ ছিলেন ।” 

নালজোরপা ছেনপো অতাঁশের ঘানিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন, ক্রোম তোনপার মৃত্যুর পরে 
তান রাডেং বিহারের আচার্য নিষ্স্ত্র হন। . 

দেখা গেল ষে 'তিষ্বতের এরীতহাসিকরা একযোগে বলেছেন যে রাজকুলে দপংকরের 
জন্ম । পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, অভিজাত বংশে জন্মের ফলে 
দশপংকরের বাল্যশিক্ষায় বিশেষ সমস্যার সংষ্টি হয়েছিল। বালক চন্দ্রগভে'র সঙ্গে 
প্রথম সাক্ষাতে আচার্য জেতারি তার পরিচয় জানতে চাইলে চন্দ্র বলেন, সেই 
দেষ্ট্রের প্রডু তার পিতা । উত্তরাট অহমিকাপর্ণ মনে করে জেতার বললেন; 
“আমাদের মধ্যে কেউ প্রভুও নেই, দাসও নেই, তুমি ধদি এই দেশের শাসকের 
পুত্র হও, তাহলে চলে যাও।” চন্দ্ুগর্ভ অতি বিনতভাবে তখন তাঁকে সংসার. 
ত্যাগের বাসনা জানালেন। জেতারিও অবস্থা 'বিব্না করে চগ্দুগভ'কে তার পিতার 
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রাজ্য থেকে দর নালন্দায় যাবার উপদেশ 'দিলেন। 

শরৎচন্দ্র দাস বলেছেন, দীপংকর ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ফাঁকে ও 
ওয়াডেলও এই মত সমর্থন করেন। রাহুলজশী বলেন, জল-অন্ব-বর্ষে ৯৮২ 
থস্টাষ্দে দশপংকরের জন্ম। িষ্বতের পশ্ডিতেরা ও দীপংকরের বিভিন্ব 
জীবনণকার কিন্তু এ ব্যাপারে একমত নন । তাঁরা দীপংকরের জশ্মবষ" বলে যে ভিন্ন 
ভিন্ন বংসর নির্দেশ করেছেন, সুমূপা তাঁর গ্রন্থে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। 
লুমূপা নিজে জল-অগ্ব-বর্ধকেই দীপংকরের জন্মব্ধ বলে 'সিম্ধান্ত করেছেন। এই 
জল-অশ্ব-বর্ষ অর্থে ১৮২ গ্রিস্টাঙ্ । 

সঠিক কালনিঘণ্ট নিদেশের জন্য গোই লোচাবার গ্রন্থাট' বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
গোই লোচাবা বিভিন্ন ঘটনা বিচার করে ৯৮২ িস্টা্দ জল-অশ্ব-বর্ধ কেই, 
দীপংকরের জনম্মবর্ষ বলে গ্রহণ করেছেন। দীপংকরের জীবনের পরবতাঁ ঘটনা 
সমূহের সন তারিখের সঙ্গে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্মবর্ষ রূপে 'বিশেষভাবেই 
সঙ্গতিযন্ত। 

সংক্ষেপে, রাজপনুন্র চন্দ্রুগভ পরবত জিবনে দপংকর নামে খ্যাত, ৯৮২ প্রিস্টাঞ্দে 
বাংলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কল্যাণঞ্রী, মাতা প্রভাবতী 
অথবা শ্রীপ্রভা। কল্যাণশ্ত্রী সম্ভবত একজন প্রাতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজন্য ছিলেন । তিথ্বতী 
এঁতিহ্য অনুসারে কয়েক শতাম্দী পূর্বে এই সী আচাষ" শান্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ 
করোছলেন। 


৯| প্রথম জীবন 


দীপংকরের প্রথম বয়সের শিক্ষাদশক্ষা ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্পকে তিথ্বতীয় সন্রগূলি 
থেকে যে সংবাদ আমরা পাই তার মধ্যে কিছুটা পরস্পরাবরোধিতা আছে । যেমন 
“অতীশের জনবনগ*তে বলা হয়েছে দীপংকরের মাতপিতা অতি অশ্প বয়সেই তাঁকে 
শিক্ষালাভের জন্য জেতার কাছে প্রেরণ করেন । জেতারির নিকট বিদ্যালাভের ফলে 
পরবতণ" জীবনে ধর্ম ও দর্শনচচরি পথ তাঁর জগম হয়। 

রাহ্‌লজা কিন্তু বলেছেন, রাজপমুন্রের যখন প্রায় এগারো বছর বয়স তখন একাদিন 
বেড়াতে বেড়াতে 'তাঁন কাছের একাট জঙ্গলে ঢুকে পড়েন এবং জেতারির দেখা পান। 
সেখানে জেতার একাঁট কুটিরে বাস করতেন। জেতারি তাঁকে নালম্দায় যেতে 
উপদেশ দেন। 

নুমপার গ্রন্থে দীপংকরের গহরুদের একটি তালিকায় রাহুলগণ্ড, শীলরক্ষিত, 
ধ্মরক্ষিত, ধমকণীর্ত,  শাস্তিপা, নারোপা, দ্বিতীয় কুশলিপা, অবধাঁতিপা এবং 
ডেোম্বিপা-র নাম পাওয়া যায়, জেতারির নাম এখানে নেই। 

রাহুলগৃহ্যবস্ত্র, অবধূতিপা, শাঁলরক্ষিত: ধর্মরক্ষিত, রত্বাকরশাস্তি, ধর্মকণীর্ত-- 
এদের প্রত্যেকের কাছেই দীপংকর বহুবিধ বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। এদের নাম 


৩৯ 


ছাড়াও গোই লোচাবা তাঁর গ্রন্থে দাঁপংকরের আরও চোগ্দজন গুরুর একটি তালিকা 
দিয়েছেন : জ্ঞানগ্রীমিন্র, ছিতায় কুশাল, জেতার, কৃষ্ণপাদ বা বল্যাচার্” দ্বিতীয় 
অবধ্ীতপা, ডোদ্বিপা, বিদ্যাকোকিল, মতিজ্ঞানবোধি, নারো, পঠ্ডত মহাজন, 
ভুতকোটিপা, মহাপশ্ডিত দানশ্রী, প্রজ্ঞাভদ্রু ও বোধিভদ্রু। দীপংকরের গুরু বলে 
উল্লিখিত এই চোদ্দজনের মধ্যে নারোপা এবং জেতারি দীপংকরের সমসাময়িক ও 
বয়োজ্যেন্ঠ। কিম্তু অন্যদের সম্পকে“ বিশেষ কিছুই আমাদের জানা নেই। 

কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। তিথ্বতশয় সূত্র থেকে দীপংকরের বোদ্ধধর্ম 
গ্রহণের চারটি পথক পৃথক বিবরণ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র দাসের বিবরণ মতে, 
ওদন্তপুরীর মহাসাত্বক আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট উনিশ বৎসর বয়সে তানি 
প.ণ্যসম্বর গ্রহণ করেন এবং দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত হন। 

রাহুলজী বলেন, জেতারি বালক দঈপংকরকে নালন্দায় বোধিভদ্রের কাছে পাঠান । 
কিন্তু কুড়ি বছর বয়স না হলে 'ভিক্ষুদীক্ষা দেওয়া হয় না। তাই দীপংকরকে প্রায় 
নয় বংসর অপেক্ষা করতে হয়। এই সময়ে আচার্য বোধিভদ্রের নিদেশে দীপংকর 
শ্রমণদীক্ষা লাভ করে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করেন এবং তাঁর নাম হয় দীপংকরশ্ত্ীজ্ঞান। 

গোই লোচাবার বিবরণে, দখপংকর বজ্রাসনের মাতবিহারে চ্থবির মহাসাঙ্ঘিক 
শখগলরক্ষিতের নিকট উনন্রিশ বৎসর বয়সে ভিক্ষুদশক্ষা গ্রহণ করেন। শীলরক্ষিত 
বৃদ্ধজ্ঞানপাদের শিষ্য-পরম্পরার অস্তভন্ত ছিলেন । 

আর স্ুমূপা বলেছেন,দশপংকর তাঁর গুরুবৃন্দ ও কুলদেবণীর 'নিদেশে উনান্রশ বংসর 
বয়সে ওদস্তপুরশতে মহাসাঁঞ্বক আচার্য শশলরক্ষিতের নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করেন। 

কোন: গুরুর নিকট, কোন: বিহারে, কত বৎসর বয়সে অতাঁশ দণক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, 
সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা 'বাভন্ন মত পোষণ করেন। এই মতপার্থক্যের কারণও 
আছে। অতাঁশের জীবনীকারেরা সকলেই তাঁর কয়েক শতাব্দী পরের লোক, ভারত 
থেকে তিথ্যতে যে কাহিনগগূলি পেশছেছিল বা লোকমুখে প্রচলিত ছিল সেই উপাখ্যান- 
গুলিকে ভিত্তি করেই তিষ্বতের এঁতিহাসিকরা অগ্রসর হয়েছেন। তাই অতাঁশের 
জিবনের প্রাথমিক পধাঁয়ের সম্পূর্ণ নিভুল তথ্য তাঁদের কাছে আশা করাও যায় না। 

যাই হোক, তিথ্বতের ইতিহাসে প্রদত্ত বিবরণগুলির ভিত্তিতে অতীশের শিক্ষা- 
জশবনকে মোটামুটি তিনাট ভাগে ভাগ করা যায় : 

প্রথম, তান্ত্িক দণক্ষাগ্রহণ ; 

ছিতীয়, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও হণীনষান ও মহাষান উভয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ; 

তৃতীয়, বাহভাঁরত যান্তরা এবং সবর্ণদ্বীপগনর ধর্মকীর্তর নিকট শাস্বশিক্ষা লাভ [ 


১*। তান্ত্রিক দীক্ষা 


তাঁণ্তিক দশক্ষার মাধামেই যে অতীশের ধর্মজশীবন শুর হয়েছিল, তিত্বতের 
এীতহাসিকরা এ বিষয়ে সকলেই একমত । তিথ্বতে অতাশের প্রথম সারর সাক্ষাং- 


০ রথ 


শিষ/নের মধ্যে মহাযোগণী বা নালঞোরপা ছেনপো অনাতম॥ তাঁর বিবরণে অতাঁশ 
বলছেন যে সবপ্রথম তাঁর পিতার নিকটেই অতাশ তান্ত্রিক দণক্ষা লাভ করেন। 

গোই লোচাবা বলেছেন, শিশুকালেই অতাশ তাঁর ইন্টদেবী আধতারার দশ“ন 
লাভ করেন এবং তাঁর প্রভাবে রাজত্বের প্রাত তাঁর বিরাগ জন্মায় ও যোগা গ্‌রুর 
সম্ধানে অতীশ দেশান্তর যাত্রা করেন। কৃষ্গিরির যোগী রাহুলগৃহ্যবজ্বের কাছে 
তিনি হেবজচক্র দশক্ষা ও তন্ত্র উপদেশ লাভ করেন। 

“অতাঁশের জীবন+'তে বলা হয়েছে, রাহুলগুপ্তের উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি 
কৃষ্ণগিরি পর্বতে যান। সেখানেই তানি তান্বিক বৌদ্ধধমে" দশক্ষা এবং গৃহ্যজ্ঞানবজ্ 
নাম লাভ করেন। 

স্ুমপা বলেছেন, রাজত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করে তিনি ধর্ম (শিক্ষা ) সন্ধানে 
কৃষ্ণগিরিতে যান এবং সেখানে গুরু রাহুলগুপ্তের নিকট অভিষেক লাভ করেন। 
জ্ঞানগহ্যবজ্ব এই নামে দীক্ষান্তে তিনি মন্ত্রাচার্য হন। 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজহমদার এই কৃষ্ণগিারিকে (01900 1১100170810 ) বর্তমান বোম্বাই- 
এর নিকটবত' কানহোঁর বলে চিহুত করেছেন। বিমলাচরণ লাহা অবশ্য রাজগহের 
প্রাসদ্ধ সাতাঁটি পবতের অন্যতম কাল1শলাকে কৃষ্ণগার বলে 'নিদে'শ করেছেন । অন্য 
[তষ্বতীয় সন্রেও কৃষ্!গার 'নিবাসী রাহুলগুহ্যের নাম অতাঁশের সমকালীন এক 
তাশ্নিক যোগী বলে উল্লিখিত হয়েছে । 

গোই লোচাবা অতশের জীবনের এই পথাঁয়ের কাহিনশ 'বিস্তৃত করেই দিয়েছেন । 
সেখানে তান বলেছেন, “উৎপন্নক্রম' ও “সম্পন্নর্রম'-এ সন্নিবিষ্ট হবার পরে দপংকর- 
শ্রীজ্ঞান প্রবাস যাত্রা করলেন। সাত বৎসর ধরে তিনি আচাধশ্রে্ঠ অবধৃতিপার 
পারিচয! করেন। পরবতন তিন বৎসর তাঁর ও'ড্ডয়ান দেশে ডাকিনঈদের সঙ্গে গণচন্কে 
যোগদান, অগণিত গ্‌হ্যবজ্রগীতি শ্রবণ এবং কঠোর মানাঁসক অনুশীলনে আতবাহিত 
হয়। . 

রাহুল সাংকৃত্যায়নও বলেছেন, বারো বৎসর বয়স্ক অতাঁশ আঠারো বৎসর বয়ঃক্রম 
পযন্ত অবধ্যাতপার কাছে ছিলেন। গোই লোচাবা বলেছেন, প্‌জ্যপাদ বিরপার 
কাছে মহাপৈশ্ডপাতিক অবধ্তপা বরাহণী বণ্তধারণ' ও অন্যান্য ক্রিয়াচয! 
আয়ত্ত করোছলেন। বিরূপা আবার ইন্দ্রভুতির ,ভগ্নী লক্ষমীংকরার কাছে এই 
বিদ্যা লাভ করেছিলেন। অবধূঁতিপা পূর্ববঙ্গের আঁধবাসা, জাতিতে কায়স্থ। 

রাহুলজশর মতে এই অবধূতিপ। বা অহ্য়বজ্তর এবং নালন্দাবিহারে বোধিভদ্রের গরু 
মোন্রপা একই ব্যস্ত । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তীর মতানুসারে ডঃ প্রবোধচন্দ্ 
বাগচী এবং ডঃ সুশীলকুমার দে অবধূতিপা ও অহয়বন্রকে একই ব্যন্ত বলেছেন। 
সম্ভবত অবধূতিপা সে যুগে দীপংকরের বয়োজৌম্ঠ এক বিখ্যাত আচার ছিলেন । 
তাঞ্জরে সংরক্ষিত রচনাবলন দেখে মনে হয় একাধিক অবধূতিপার আগ্তত্বও অসগ্ুব 


নয়। . 
গোই লোচাবা দগপংকরের তণ্ত্রচ্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ওম্ম্নানে 
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দীপংকর তিনবংসর ছিলেন এবং সেখানে ডাঁকনণদের তাণ্রিক ভোজে তিনি অংশ 
নিতেন। এই ওঁজ্তগ্নানকে তিথ্বতশী সত্রে উজ্ভিয়ান, উভিয়ান, ও-রজিয়ান বা উ-রগিয়ান 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে । ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচ, সিলভ্যাঁ লেভি, 
এফ, ডবল. টমাস প্রভৃতি আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এই দেশটির ভৌগোলিক 
অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন । পিতদেব হরপ্রসাদ শাস্তীর অনুসরণে বিনয়- 
তোষ ভট্টাচার্য উঁড়ষ্যাকেই ও'গ্প্নান বলেছেন । অপরপক্ষে, সিলভা লেভি ওক্ডিযলানকে 
উত্তর-পাশ্চম ভারতের অন্তভুন্ত বলে নির্দেশে করেছেন। রুয়ান-চাং-এর সময়েও 
এই দেশের আধবাসীরা যাদহাবিদ্যায় বিশেষ পারদশণ ছিলেন। 

গোই লোচাবা আবার মগরধের আড়াই শত যোজন উত্তরে ওঁজ্ডয়ান দেশের গ্থান- 
নির্ণয় করেছেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বলেন যে, পাগসাম জোনসাং 
অনুসারে প্রথম 'সিদ্ধাচার্য লুইপা জাতিতে মৎস্যজীবী ছিলেন । তান ও'্ডিয়ান- 
রাজের লিপিকর ছিলেন । তাঞ্জর সংকলনে তাঁকে বাঙ্গালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
লুইপা রচিত কয়েকটি বাংলা গানও পাওয়া যায়। তার ফলে ওজ্ডরান বাংলাদেশে 
অবাস্থত ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে । 

(তিষ্বতী সূত্র অনুসারে, ওজ্ডপ্লান তন্ভ্রচচার একটি 'বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। ও'ড্ডিয়ান- 
রাজ ইন্দ্ুভূতি ও তাঁর ভগ্রণ লক্ষমীংকরার উদ্যোগে গহ্যসমাজতন্ত্র এই দেশ থেকেই 
প্রথমে আর্যাবর্তে প্রচলিত হয়োছল। 

তবে দঈপংকর এমন একটি যুগে জন্ম নিয়েছিলেন এবং এমন এক পাঁরবেশে 
বড় হয়েছিলেন যে তার সবটাই ছিল তান্ত্িকপ্রভাবে আচ্ছন্ন । দীপংকরের 
ধর্মশিক্ষা শুরু হয়েছিল তাম্ত্িক দক্ষা ও তন্ত্রচচার মধ্য দিয়েই, তন্ত্রবিদ্যায় গভীর 
জ্ঞানও তিনি অন করোছলেন। পরবতরকালের একট ঘটনায় তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অগাধ 
পাশ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া ঘায়। তিষ্বতের 'বখ্যাত পণ্ডিত ও লোচাবা 'রনছেন 
সাংপো বা রত্বভদ্র ভারতের খ্যাতনামা তান্তিক আচাষদের-কাছে শিক্ষালাভ করে- 
ছিলেন ও 'তিত্বতে সে যূগের সবশ্রেষ্ঠ তাদ্ন্িক আচার বলে প্রসিদ্ধি অজন করে- 
ছিলেন । কিন্তু প্রথম দশনেই শাস্নালোচনার মাধ্যমে দীপংকর সমসাময়িক এই 
বয়োজ্যেষ্ঠ তাশ্লিকের পাশ্ডিত্যাভিমান অবলণীলাক্রমে চুর করেছিলেন, পরবত" 
আলোচনায় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। 


১১। প্রব্রগাযা গ্রহণ 


£তত্বতের এতিহাসিকদের মতে বৌদ্ধধমে" দণক্ষাগ্রহণ দীপংকরের জীবনে এক গভাঁর 
রূপান্তর সচনা করোছিল। 

তাশ্ন্িক অভিষেক গ্রহণকালে অতাশের নামকরণ হয় জ্ঞানগৃহ্যবঙ্জ বা গৃহ্জ্ঞান- 
বনজ আর প্রন্রজ্যা গ্রহণকালে নাম হয় দীপংকর বা দীপংকর শ্রীজ্ঞান। পরবতর্ঁকালে তাঁর 
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এই দ্বিতীয় নামাঁটই সারাজীবনের সঙ্গী হয়েছে আর তাণ্ত্িক নামটি বিস্মতির অতলে 
তালয়ে গেছে, । তাঞ্জরে জ্ঞানগ্হোর অনদিত পনেরোটি রচনা পাওয়া ধায়, 
এই জ্ঞানগৃহ্য স্বতন্ত্র ব্যাস্ত এবং সম্ভবত ইনি কাশ্মীরের এক পণ্ডিত। 

তান্বিক অভিষেকের পরে দীপংকর আবার কেন প্রন্রজ্যাগ্রহণ করলেন, সে সম্পকে 
স্পন্ট 'ধারণা আমাদের নেই। কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণের ফলে তাঁর তাম্তিক মতবাদ 
পাঁরবর্তিত হয়েছিল এবং তশ্ব্-মন্ত্র-ক্রিয়া-প্রক্রিয়া--তাম্ত্িকের যা অবশ্য পালন?য় 
আচার-আচরণ তারও বিরতি ঘটেছিল। অতাঁশ বৌদ্ধধমে“র প্রাতি কীভাবে আকৃষ্ট 
হলেন, সে সম্পর্কে তিথ্বতীসংন্রে একাট কাহিন? পাওয়া যায়। বজ্যান চচাঁয় যখন 
[তিনি নিরত 'ছিলেন তখন একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, অসংখ্য শিষ্পরিবত হয়ে 
ভগবান শাক্যমূ্ন যেন তাঁকে €ু*ন করছেন, “এই জশবনের প্রাত তোমার আসান্ত 
কেন? কেনই বা তুমি বোৌদ্ধদণক্ষা গ্রহণ করান ?” এই কাহিনীমতে স্বয়ং শাক্য- 
মুনির প্রেরণাতেই অতণশ বজ্রযানচচ! পারত্যাগ করে বৌদ্ধদশক্ষা গ্রহণ বরেছিলেন। 
দশক্ষান্তে ডাঁকনীদের গণচক্ ও তন্ত্রাচার্যদের সান্িধা বর্জন করে প্রব্রজ্যাধারী দীপংকর 
গভীর একাগ্রতায় ও প্রগাঢ় নিষ্ঠায় বিশহদ্ধ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনে আত্মনিয়োগ 
করেন। 

[তি্বতের এীতিহাঁসিকরা বলেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরে এক্ঁন্রশ বসর বয়ঃক্রম 
পযন্ত দশপংকর মহাসাধ্ঘিক, সবাভিবাদসী, সম্মিতীয় ও চ্থবিরবাদী এই চারটি বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের ন্রিপিটক অনুশীলন করেন । ওদন্তপুরী মহাবিহারে শ্রাবক ধম“রক্ষিতের 
শিক্ষায় দুই বৎসরে তিনি মহাবিভাষা আয়ত্ব করেন। এই মহাবিভাষা, আঁভধর্ম- 
িভাষা বা শুধুমাত্র 'বিভাষা বলেও উল্লখিত হয়। কাত্যায়নীপহত্ের জ্ঞানপ্রস্থান 
গ্রন্থের টীকাভাষ্যরূপে এই বিভাষা. রাজা কনিষ্কের আহ্বানে চতুথ” বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে 
রচিত হয়। চানা ভাষায় গ্রন্থাটর অনুবাদ আছে, কিন্তু মূল সংস্কৃত রচনাট সম্পর্ণ 
লুপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটর গুরুত্ব সবান্িবাদীদের কাছে অত্যন্ত বেশি, বিভাষার 
প্রাত একান্ত আনুগত্যের জন্য এই সম্প্রদায়ের অপর নামকরণ হয়েছে বৈভাষক। 
প্রজ্যাগ্রহণের পরে দীপংকর ব্রিপিটক, মহাবিভাষা প্রভাতি বধোদ্ধ শাদ্্সমূহ গভগর 
নিম্ঠায় অধায়ন করেন, কিন্তু তান্বিকতার সঙ্গে এ পব গ্রন্থের কোনো সম্পকহি নেই। 

প্রসঙ্গত বলা যায়, দীপংকর যে বৌদ্ধশ।স্ঘে অসাধারণ পাশ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, 
[তিষ্বতের এতহাসিকরা উৎসাহভরে তার 'বিবরণ 'দিয়েছেন ; কিন্তু শাস্তচচয়ি তাঁর 
গুরু বলতে একাধিক আচাষে'র নাম করতে পারেননি । এ ক্ষেত্রে রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
যাঁকে শখলরক্ষিত বলেছেন, গোই লোচাবা, সুমপা এবং শরৎচন্দ্র দাস তাঁকেই সম্ভবত 
ধম'রক্ষিত বলেছেন। বুতোনের গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 
বুতোন মহাযান বৌদ্ধধর্মের খ্যাতিমান প্রবন্তারূপে শান্তিদেবের পরে আর কারও 
নাম করতে পারেন নি। শাস্তিদেধের (সম্ভবত সঞ্চম শতক) বিবরণের পরে এই . 
গ্রন্থে ভারতীয় ব্যাকরণশাস্তসমূহ ও যে ধর্মশাস্বগুলি ভারতবর্ষ থেকে সম্পণ 
[নি হয়ে গেছে, সংক্ষেপে.তার আলোচনা অছে। ভারত থেকে এর পরে বোছ্ধধম" 
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কঁভাবে নিশ্চিহ হয়ে যাবে সে সম্পকে একটি ভবিষাাণীও এই গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। পরের অধ্যায়ে তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং সেই পারপ্রেক্ষিতে দীপংকরের 
জীবনী বার্ণত হয়েছে। বুতোন সপ্তম শতকের পরে ভারতে মহাযান মতের প্রসিদ্ধ 
আচার্য বলতে বিশেষ কারও নাম উল্লেখ করেননি বা করতে পারেননি । এদেশে 
তখন মহাযান শাম্ত্র্চর ধারা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই কারণেই "পরবর্তী 
একাদশ শতকে দীপংকরের শিক্ষা্গ;রূদের তালিকায় ভারতে প্রসিদ্ধ মহাযারন্নী আচার্য 
বলতে আমরা বিশেষ কাউকে পাই না। 

গোই লোচাবা ও স্ুমপার মতে দীপংকর উনান্রশ বংসর বয়সে প্রররজ্যা গ্রহণ করেন 
এবং তারপরে মান্র দুই বৎসর তান ভারতবর্ষে ছিলেন । দীপংকরের রচনাবলীতে যে 
গভনীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মাত্র দুই বৎসরে সে পাশ্ডিত্য অন সম্ভব 
কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তিত্বতের এতহাসিকরা বলেছেন তান এই দুই বসরেই 
[বিভিন্ন শাস্বে অগাধ পশ্ডিত্য অজণন করেছিলেন । সম্ভবত অন্য কারণে দপংকরের 
এই একান্রশ বৎসর বয়ঃক্রমটিকে তিষ্বতের এরাতহাসকরা বিশেষভাবে চিহনত করেছেন । 
কারণ এই একত্রিশ বংসর বয়সেই মহাযান বৌন্ধধর্মে গভবরতর, 'িপুলতর জ্ঞানের 
সম্ধানে দীপংকর ভারত ত্যাগ করে প্রবাসযান্রী করেন। জ্রবর্ণদ্বীপের আগার্থ 
ধর্মকীর্তর নিকট একাগ্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের তৃতীয় পরায় 
এই সময়েই শুরু হয়। 


১২। স্বর্ণদ্বীপ ও ধর্মকীতি 


অতাঁশ দপংকর শ্রীজ্ঞান আচার্য ধম“কাত“র কাছে শিক্ষালাভের জন্য ভারত থেকে 
ন্বর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন। 

এই সুবণদ্বশপ কোথায়, দীপংকর কিভাবে সেখানে গিয়েছিলেন, বৌদ্ধধম" চার 
কেন্দ্ররুপে এই দেশের প্রাসাদ্ধি কতটা ছিল, বৌদ্ধধর্মের প্রবস্তারূপে আচার্য ধর্মকখাত“র 
খ্যাতিই বা কেমন ছিল, কিসের আকর্ষণে সুদূর পূর্বভারত থেকে অতাঁশ দীপংকর 
এদেশে এসেছিলেন-_সাধারণ পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নগৃলি জাগে। 

স্বর্ণদ্বীপের গুরুর কাছে দীপংকর বোধিচিত্ত উপদেশ লাভ করোছিলেন। ব্রোম 
তোনপা তাঁর স্তোন্রে এবং থ্‌কান লোসাং ছোইচি ঞ্মা বা ধর্মসূ্য তাঁর 'কাদমপা 
সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একথা বলেছেন। গোই লোচাবা শোনন:পালও এর বেশি 
কিছু বলেন নি। 

স্থবর্ণদ্বীপের গরু সেরলিংপার প্রকৃত নাম ধর্মকীর্তি বা ছোইচি ডাগপা। তবে 
বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি ও দীপংকরের গুরু সুবর্ণীপণ ধর্মকীর্তি এক 
নন& দুজন দুই শতকের মান্য । কোনো কোনো গ্রন্থে আবার সুবর্ণছ্বীপের 
ধর্মকীীর্তিকে ভুল করে চন্দ্রুকীতি“ বলা হয়েছে। 
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স্থমপা বলেছেন, দীপংকর একন্রিশ বংসর বয়সে সুবর্ণীপে যান ও ধর্মকী্তির 
কাছে বারো বছর উপদেশ গ্রহণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, ১০১৩ শ্রিপ্টাব্দে 
অথ1ং মামুদ গজনভির ভারত আক্মণের শেষ পযাঁয়ের (১০২৩ থিস্টাম্দ ) দশ বছর 
আগেই দীপংকর ভারত ত্যাগ করে যান। জলপথে তাঁর চোদ্দমাস কেটে যায়। 
সমগ্র বোদ্ধজগতে তখন সবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তি' তাঁর গভীর শাম্জ্ঞান ও পাশ্ডিত্যের 
জন্য বিশেষ প্রসিম্থ ছিলেন । 

“অতগশের জীবন**-তৈ বলা হয়েছে যে বহুমুখী বিদ্যাজজনের পরে দীপংকর 
সুবর্ণঘীপের গুরুশ্রেষ্ঠ আচাষ" ধর্মকীত'র দর্শন লাভের সপ্ধজপ করেন। এই 
উদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ জলযানের যাত্রীদের সঙ্গে তান সুবর্ণদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা 
করেন। পর্ব এশিয়ায় সুবর্ণদ্বীপ তখন বৌদ্ধধর্মের সব্প্রধান কেন্দ্র এবং সে দেশের 
আচার্য ধম“কণীর্তি সে যূগের সবশ্রেন্ঠ পণ্ডিত। বিশুদ্ধ বৃষ্ধবচন ও বৌোদ্ধশাস্ 
শিক্ষার উদ্দেশ্যে দীপংকর বারো বংসর ধর্মকীতি“র সান্নিধ্যে কাটান। 

সুবর্ণদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পকে তিষ্বতী একাটি কাহিনশতে বলা হয়েছে, 
জদ্বুদ্বীপের সম্লিকটে সুবর্ণবীপ নামে বহমূল্য রত্ব ও ধাতুময় একটি দেশ ছিল। 
এই দেশের রাজবংশে গুর্‌ সেরলিংপা বা সুবর্ণদ্বীপন জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজকুমার 
একাদন এক পর্বতগ্ুহায় বৃদ্ধ শাক্যমুনির একটি মুর্ত পান। রাজপূন্তর পরম 
ভান্তভরে মতিশটকে পূজা করতে থাকেন । তারপরে বোৌদ্ধধমে সম্যক্‌ জ্ঞানের 
উদ্দেশ্যে পিতার অনুমাত নিয়ে বজ্াসন দশশন করেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন 
মহাবোধি প্‌জার জন্য রাক্ষসরাও ( সম্ভবত সিংহলবাস? ) সেখানে সমবেত হয়েছিলেন । 
বৌদ্ধধমের প্রখ্যাত আচার্যরাও সেখানে সাম্মালত হয়োছলেন। এ*দের মধ্যে মহাচার্ 
মহানত্রীত্বও ছিলেন। যোগবলে তানি সুদীর্ঘ আয়ুলাভ করেন । দশ'নমান্তর তাঁর 
প্রীত রাজকুমারের প্রগাঢ় ভন্তি জাগ্রত হল। অনন্যশরণ হয়ে তিনি সাতাঁদন গরুর 
সাল্লিধ্যে বাস করলেন, ফলে তাঁর গ্রুভন্তি দঢুতর হল। সাত বংসর ভারতে বাস করে 
বহু আচারের কাছে 'তাঁন বহদ শাস্ত অধ্যয়ন করেন। এক রাতে গুরু তাঁকে স্বপ্নে 
দেখা দিয়ে বললেন, রাজা হওয়া ধর্মবিরুদ্ধ কাজ । 

তারপর তাঁর গুরুদত্ত নাম হল স্বর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তি। সকলের প্রাতি গভীর 
মৈত্রশভাবের জন্য তাঁর অপর নাম হল মৈন্। বৌদ্ধভিক্ষুরূপে সবর্ণ“ছ্বীপে প্রত্যাবতন 
করে সেদেশের সকল তণীর্থকদের তান বৌদ্ধর্মে দ্বীক্ষত করলেন । তাঁর পাশ্ডিত্ের 
খ্যাত সুবর্ণঘীপ থেকে জদ্বুদ্বীপ ও অন্যান্য দেশে পরিব্যাপ্ত হল। 

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সুমাত্রা, যবদ্ধীপ ইত্যাদি প্বশঞলীয় ঘীপপুঞ্জের 
সাধারণ নাম ছিল সুবর্ণধীপ। আরব ও চশনের ভ্রমনকারীদের বিবরণগসমূহ ও 
সুমান্রায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় বুবর্ণন্বীপ ও সুবর্ণ ভূমি উভয় নামেই এই 
হুপাণল পাঁরচিত ছিল । তাঞ্জুরে সংরক্ষিত ধর্মকণীর্তর রচনাবলীর 'তিষ্বতী অনুবাদের 
একটি পহাষ্পকায় সুবর্ণত্বীপ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, 
সুবর্ণঘণীপের বিজয়নগরে রাজা চূড়ামণিবর্মণের রাজত্বকালের দশম বৎসরে, রাজা 
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চুড়াসণিবর্মণের অনুরোধে ধমকীতি গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'অভিসগয় 
অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারামতা উপদেশ শাস্ববৃত্তি দূবোধ আলোক নাম টীকা” । 
কোর্দিয়ে-এর রচিত ভাঞ্জঃরের গ্রন্থতালিকায় আমরা এই পনুম্পিকার উল্লেখ পাই। 
সপ্তম শতকে সুবর্ণ দ্বীপের শ্রীবিজয় একটি শান্তশালী ও সমৃ'ধ রাজ্য ছিল। 
দুরদ;রাস্তে ছড়িয়ে থাকা এক বিশাল ভূখন্ড জুড়ে এই রাজ্য বিস্ত:ত ছিল। কাদ্বোভিয়া, 
শ্যাম, সিংহল* যবছ্ধীপের আঁধকাংশ এবং বোর্নিওর সম.দ্র- তীরবতাঁ অঞ্চল সমূহ 
এবং ফিলিপাইন ছনপপ-্প্ পর্যন্ত ভুভাগ এই শ্রীবজয়রাজ্যের অন্তুভূন্ত ছিল। এই রাজ্যের 
রাজধানীর নামও ছিল প্রীবজয় । শ্রীবিজয় ও তার প্রাতিবেশী রাজ্যগল বৌদ্ধধর্মের 
অনরাগণ ছিল এবং দক্ষিণ লাগরীয়- দ্বীপপঞ্ঞ্জে শ্রীবিজয় বৌদ্ধ ধর্মচচ'র একটি প্রখ্যাত 
কেন্দ্র ছিল। চন থেকে যে বৌদ্ধভিক্ষুরা বোৌদ্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধমেণাপদেশ লাভের 
জন্য ভারতে যেতেন, তাঁদের অনেকেই প্রথমে এদেশে বংসরাধিক কাল বাস করে শান্দ্নীয় 
আচার আচরণ আয়ত্ত করতেন , তারপর ভারতের পথে ' অগ্রসর হতেন। শ্্রীবিজয় 
রাজাদের অনুশাসনে ও চীনা ভিক্ষুদের বিবরণী থেকে এ সম্পকে মূল্যবান তথ্য 
পাওয়া যায়। 
দশীপংকরের সময়ে অর্থাৎ দশম-একাদশ শতকে শৈলেন্দ্রু সম্রাটদের শাসনকালে 
মালয় দ্বীপপুঞ্জের আঁধকাংশ অণ্চল জুড়ে এক শান্তশালী রাজ্য প্রাতিষ্চিত হয়েছিল। 
প্রথম দিকে ভারতের রাজাদের সঙ্গে এই শৈলেশ্দ্র বংশের বেশ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু 
একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের কোন রাজবংশের সঙ্গে এই রাজ্যের এক দীঘ্ছায়ী 
সংঘর্য দেখা দেয় । রাজেদ্দ্র চোল তাঁর রাজ্যকালের ত্রয়োদশ বসরে অর্থাৎ ১০২৪--২৫ 
গ্রস্টাত্দে সমুদ্রের পরপারে এক আঁভযান পাঁরচালনা করেন এবং সম্ভবত তার ফলেই 
শৈলেন্দ্ররাজ্যের পতন ঘটে । আর এই সময়ে জরবর্ণদ্বীপের আচার ধর্মকীতর কাছে 
অধ্যয়নশেষে অতীশ ভারতে ফিরে আসেন । মনে হয় শ্রীবিজয়ের রাজনোতিক দুষেণগের 
কারণেই অতীশ ১০২৫ থিস্টাষ্বে ভারতে ফিরে আসবার জন্য সুবর্ণদ্বীপ ত্যাগ করেন। 
সুমপা বলেছেন, আচার্য ধর্মকীর্তি আত দাঘায়; ছিলেন, তিনি একশো পঞ্চাশ বংসর 
পযন্ত জীবিত ছিলেন। অতাঁশ যখন বির্ুমশীল বিহারের আচাষ" নিয্ত হন, 
তখনও ধর্মকী্তি জীবিত ছিলেন । 
ধম'কার্তির শিব্দের মধ্যে দীপংকর ছাড়াও কমলরক্ষিত, শান্ত, জ্ঞানশ্রীমিন্ত ও 
রত্বকশীর্তর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাঞ্জরে ধর্মকীর্তর রচিত গ্রন্থাবলীর তিষ্বতী অনুবাদ আমরা পাই। এই 
গ্রন্থগুলির নাম : 
অভিসময় অলংকার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ শগ্যবত্তি 
দুঝবোধ আলোক নাম টীকা ; 
বোধিসত্ব চর্ধাবতার পিন্ডার্থ ; 
বোধিসত্ব চর্যাবতার যটন্রিংশং পিশ্ডা্থ , 
শিক্ষা সম.চ্চয় অভিসময় নাম « 


আর্ধ অচল সাধন নাম ; 
ক্লোধ গণপতি সাধন। 
এই তালিকার প্রথম পাঁগট গ্রন্থের অনুবাদকদের মধ্যে দীপংকরের নাম আঁ, 
“আর্য অচল সাধন নাম" গ্রন্থটি দীপংকর অন্য কোনো তিথ্বতাঁয় লোচাবার সাহায্য ছ'ঞ 
নিজেই অনুবাদ করেন । তালিকার প্রথম গ্রন্থটি ধর্মকীর্তির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রচনা । 
গ্রন্থটির মোট চরণসংখ্যা দু হাজার চুয়াল্লিশ । মহাযান দর্শনের শ্রেষ্ঠ পারমিতা প্রজ্ঞা 
পারমিতার ব্যাখ্যামূলক এই গ্রন্থটি অনুবাদে দীপংকরের সঙ্গে তিথ্বতের শ্রেন্চ লোচাবা 
রত্রভদ্র বা রিনছেন সাংপোর নাম পাওয়া যায় । 
নাগাজন, মৈল্রেয়নাথ ও চশ্দ্ুকীর্তির এঁতিহ্াবাহক ধর্মকখতি দশম-একাদশ শতকে 
বৌঁদ্ধদর্শন ও মতাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রবস্তা ছিলেন । ধর্মকীর্তির রচিত গ্রন্থগ্রলিতে তাঁর 
অগাধ পশ্ডিত্যের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান, 
ধর্মকীর্তর গভশর 'বিদ্যাবত্তার আর এক উজ্জ্বল প্রমাণ । ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণের পরে 
দীপংকর দুই বৎসর ভারতে থাকেন, তারপরে তান স্বুবর্ণছ্বীপী গুর্‌ ধর্মকীর্তির 
সন্ধানে ভারত ত্যাগ করে যান। পরবতাঁ বৎসরগ্দলিতে তিনি ধর্মকার্তর প্রত্যক্ষ 
উপদেশে মহাযান ধমেরি সকল শাস্ত্র সম্পর্ণে আয়ত্ত করেন । ধম্কীর্তির নিকট 
শিক্ষালাভের ফলেই পরবতখ জীবনে দীপংকর ভারত ও তিষ্বতে মহাযান বোদ্ধধমেরি 
অদ্বিতীয় দার্শনিক ও গুরুরূপে সম্মানিত হন। দীপংকরের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 
'সত্যদ্ধয় অবতার” ও “বোধচিত্ত অবতার ভাষ্য নামক গ্রন্থদুটি ধর্মকীর্ত'র প্রত্যক্ষ 


প্রেরণায় রচিত । 


১৩। ভারতে প্রত্যাবর্তন- শান্ত প্রচেষ্টা 


ন্ুবর্ণ“দ্বধপ থেকে চুয়াল্লিশ বংসর বয়সে দঈপংকর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিষ্বত 
যাত্রার পর্বে আরো পনেরো বৎসুর ভারতে আতিবাহিত করেন । দীপংকরের জাঁবনের 
এই পনেরো বৎসরের দুটি ঘটনা তিব্বতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। 

প্রথম, পশ্চিম ভারতের তীর্ঘিকরাজ কর্ণ এবং মগধরাজ নয়পালের মধ্যে যৃণ্ধে 
সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা । 

দ্বিতীয়, বিক্রমশখল বিহারের অধ্যক্ষরূপে নিয্মেগ । তিষ্বত যাত্রার পুবে পারণত 
জণবনের অধিকাংশ কালই দীপংকর এই বিহারে কাটান । 

“অতশের জীবনগ*তে বলা হয়েছে, সুবর্ণ্বীপ থেকে ফিরে আসবার পর অতখশ 
বজহাসনের মহাবোধি বিহারে কিছুকাল থাকেন এবং সেখানে ধমধঁয় বিতকে" তিনবার 
তণীর্থকদের পরাভূত করে বোদ্ধধমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতিপন্ন করেন। এর পরে রাজা 
নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীল বিহারের অধঃক্ষপদ গ্রহণ করেন। এই সময় 
কারণ্যরাজ (সভ্ভবত কনৌজ ' মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সৈন্যবাহিনধ প্রথমে 
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পরাজিত হয় এবং শত্রুদল রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আসে । কিন্তু পরে মগধরাজ 
জয়লাভ করেন এবং শত্রুপক্ষ শান্তর আবেদন জানালে একটি শান্তিচুক্তি মাধমে দুই 
রাজ্যের মধ্যে বম্ধাত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাস্তি প্রচেষ্টায় দীপংকর প্রধান ভূমিকা নেন 
এবং মৃখ্যত তাঁরই চেষ্টায় উভয় রাজোর মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হয় । 

[তথ্বতী 'বিবরণণর অন্যন্ত এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “অতাঁশ যখন বজাঙ্মনে বাস 
করছিলেন তখন পালরাজ নয়পাল এবং পশ্চিমের কার্ণযরাজ্যের মধ্যে এক সংঘষ" হয় 
এবং মগধ আৰ্রাস্ত হয়। নগর দখল করতে না পেরে কার্ণারাজের সৈনারা কয়েকটি 
বৌদ্ধ ধমস্থান লুণ্ঠন করে এবং চারজন ভিক্ষ; ও একজন উপাসক-_-এই মোট পাঁচজনকে 
হত্যা করে। বিহারের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি যখন তারা লুণ্ঠন করে 
নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই দশ্য দেখেও অতীশের কোন ভাবান্তর হল না, তান 
শান্তভাবে, একাগ্রচিন্তে সব্বজীবে করুণা ও মেত্রী ধ্যান করতে লাগলেন। পরে যখন 
মগধরাজের জয় হল এবং তাঁর বিজয় সৈন্যদল কার্ণযসৈন্যদের হত্যা করতে উদ্যত হল, 
তখন অতাঁশ 'বাজত সৈন্যদের আশ্রয় 'দিয়ে তাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন। 
কার্ণযরাজ অতাঁব শ্রদ্ধায় অতাঁশের ভন্তে পরিণত হলেন ॥। অতাঁশকে স্বদেশে আমন্ত্রণ 
করে তিনি নানাভাবে সম্মান প্রদশন করলেন। অতাশও এই যুধ্যমান. দুই রাজার 
মধ্যে শান্তি চান্ত সম্পাদন করালেন । যুদ্ধের সময় পরস্পরের যা কিছ? লুণ্ঠিত কিংবা 
অপদ্ধত হয়েছিল, যথাসন্তব তার ক্ষাতপূরণ করা হল। নিজের স্বাস্থ্য এমনকি 
নিজের জীবন বিপন্ন করেও অতীশ দুই রাজ্যের মধ্যবতাঁ নদধগুলি বারবার পারাপার 
করে সকল জীবের জন্য শান্তি আনয়ন করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে অতীশের যে ভুমিকা তিদ্বতের এীতহাসিকরা নির্দেশে করেছেন, তা 
নিঃসন্দেহেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 

মগধরাজ নয়পালের সঙ্গে অতাঁশের ঘনিষ্ঠ সম্পক* ছিল। তাঞ্জরে রক্ষিত 
ণবমল রত্বলেখ নাম* পন্রটি তান 'তিষ্বত যাত্রাপথে নেপাল থেকে নয়পালকে 
িখোঁছলেন। প্রিয় শিষ্যের প্রতি গুরুর সহজ অথচ গভীর ভাবসমূদ্ধ উপদেশমালাই 
এই রচনাটিতে চ্থান পেয়েছে। ৃ 

তবে অতাঁশ যখন ভারতে ছিলেন তখন মগরধরাজ নয়পালের সঙ্গে যিনি যুচ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং যাঁদের বিরোধে অতাঁশ শান্ত স্থাপন করেন-_-সেই কার্ণরাজের 
ইতিহাস-সম্মত পরিচয় জানতে স্বভাবতই কৌতুহল জাগে। 

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে রলেছেন যে ইনি কলচহরিরাজ কর্ণ বা লক্ষযখকণ' 
এবং এ*র সঙ্গে দশর্ঘ সংঘর্ষ নয়পালের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
বলা হয়ে থাকে ১০৩৯, মতান্তরে ১০৪১ গ্রিষ্টাত্বে কলচুরিরাজ গাগেয়দেবের পরে তাঁর 
পৃন্র-কর্ণ 'পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। প্রথম তারিখ গ্রহণ করলে কণ ও নয়- 
পালের সংঘষে' দীপংকর মধ্যস্থতা করোছিলেন, এ বিবরণ মেনে নিতে অসুবিধা হয় 
না; কিন্তু আমরা জানি ১০৪০ থ্রিস্টাষ্দে অতশ তিথ্বত যান্না করেন, তাই ১০৪১ 
খ্রিস্টাস্রকে এই শান্ত দৌত্যের কাল হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। 
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এই সমস্যার সমাধান অবশ্য দহভাবে হতে পারে । প্রথমত, রমেশচম্দ্রু মজুমদারের 
বন্তব্য অন:সরণ করলে দেখা যাবে, কর্ণের রাজ্যলাভের বহু পূর্ব থেকেই পাল ও 
কলচুরি বংশের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে গিয়েছিল । গাঙ্গেয়দেবের সময় থেকে এই দুই 
রাজবংশের মধ্যে যে দণঘন্থায়শী সংঘ“ চলেছিল, 'তিষ্বতের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত এই 
যুদ্ধ সম্ভবত তারই এক পধাঁয়। 

[দ্বতীয়ত, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ১০৪০ 'খ্িস্টাম্দে নয়, অতীশ ১০৪২ খ্িস্টাম্দে 
[তিষ্বত যাত্রা করেছিলেন তাহলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। শরৎচন্দ্র দানও 
কোথাও কোথাও তাই বলেছেন । 

কলচুরদের বিবরণ মতে, গ্রাঙ্গেয়দেব অঙ্গরাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং 
বারাণসী অধিকার করেছিলেন ; কলচুরিদের এই প্রাথামক সাফল্যের স্বীকৃতি 'তিব্বতণী 
কাহিনীতে আছে। যুষ্ধের শেষভাগে বিপর্যয় এবং পালরাজদের সঙ্গে সম্ধিচুস্ত 
প্রধানত গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পরেই ঘটেছিল। 

তবে ১০৪০ 'শিস্টাষ্দে অতশের 'তিষ্বত যাত্রার পুবে এবং কর্ণের রাজ্যলাভের 
পূর্বেই যাঁদ এই সংঘর্ষ ঘটে থাকে, তাহলে এই সংঘর্ষকে কিভাবে কর্ণ ও নয়পালের 
যৃম্ধ বলা যায়? কিম্তু যর কণ রাজা হবার আগে যুবরাজ হিসাবে এই যুদ্ধ 
পাঁরচালনা করে থাকেন, তাহলে আর কোনো সমস॥া থাকে না, তিব্বভের এীতি- 
হাসিকদের '্বিরণ মেনে নিতে অন্গবিধাও দূর হয়। 


১৪। ভারতের বৌদ্ধবিহারসমূহ 


স্ুব্ণ“ছধপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ভারতবাস শেষে 'তিষ্বতযান্রা--অতাঁশের 
জগবনের এই মধ্যবতর্শ পনেরো বৎসর ভারতের 'বিভন্ন বৌদ্ধাবহারেই কেটেছে । 
[তিত্বতের এতিহাসিকদের মতে এই বিহারগ্াঁলর মধ্যে বিক্রমশীল বিহার সর্বপ্রধান। 
অতাঁশের পারণত জিবনের কাযাঁবলণ মৃখ্যত এই 'বিহারে অন:ুষ্ঠিত হয়েছে । এখানেই 
[তিনি তিথ্বতযাত্রার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন । তবে কোনো সময়েই বিক্রমশখীল তাঁর 
কায'কলাপের একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। তাঁর অনুদিত একটি গ্রন্থের পুম্পিকায় 
নালন্দা মহাবিহারের আলম্দের উল্লেখ আছে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় 
বন্াসন, ওদন্তপুয়ী ও সোমপণরী বিহারের ন[মও বারবার উল্লাথত হয়েছে। 
অতশের কমাবলশর কেন্দ্ররুপে বিকুমশগল, ওদস্তপুরণী ও সোমপুুরী--এই তিনটি 
বিহারই প্রধানত এতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে । এই বিহারগনুলি সম্পকে আমাদের 
[ছটা ধারণা থাকা প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম প্রায় শেষ পযাঁয়ে পেৌশাছেছে। পূব ভারতে পাল- 
রাজরা তখন দেশ শাসন করছেন। সেই সময়েই এই তিনটি বিহার বিশেষ প্রাধানা- 
লাভ করোছিল। যে সব চৌনক পাঁরব্রাজক তার আগে ভারতে এসেছেন, তাঁদের 
বিবরণীতে এই 'বিহারগ্দলির আই কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। নালন্দা প্রন্ীত 


৪9৯. 


প্রাচীন বৌদ্ধাবহারগলি সম্পকে চশনা বিবরণীতে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া 
যায়। কিন্তু বিক্রমশীল, ওদস্তপুরী বা সোমপুরী সম্পর্কে সেখানে বিশেষ 
কিছ; বলা হয় নি। নালন্দা বা অন্যান্য প্রাচীন বিহারগ্লি সম্পকে প্রত্বতাত্বক 
সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যায়, কিন্তু বিকমশীল, ওদস্তপুরী ও সোমপুরখ--এই তিনটি 
বিহারের মধ্যে একমাত্র সোমপুরণ সম্পরকে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্বতাঁত্বকদের 
মতে রাজশাহ? জেলার ( বর্তমান বাংলাদেশ ) পাহাড়পুরের বিশাল ধৰংসস্তুপাঁটই 
অতাঁতের সোম শুরী বিহার ; পাল রাজাদের সময়ে এটি একটি বিখ্যাত বৌম্ধবিহার 
ছিল। কিন্তু £তম্বতী বিবরণে সোমপুরী নয়, বিক্রমশীল ও ওদস্তপুরণ--এই বিহার 
দুটিই সবাঁধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আবার সোমপদরী ও ওদস্তপুরী সম্পর্কে একই 
লোককাহনী তিষ্বতী সূত্রে প্রচারিত হয়েছে, এ দুটি বিহারের নাম নিয়েও সেখানে 
বিভ্রান্তি দেখা গেছে । তাই মনে হয় এই বৌদ্ধবিহারগুলির যে বিবরণ আমরা তিথ্বতণ 
সূত্র থেকে পাই, তা বিশেষভাবে বিচার করে দেখবার দরকার আছে। তবে 
দীপংকরের কর্মকেন্দ্ররুপে এই 'বিহারগ্ীলর গুর্ত্ব সম্পর্কে যা কিছ সংবাদ তা 
আমরা একমাত্র তিষ্বতীয় সূত্র থেকেই পাই । তাই তষ্বতে সংগৃহধত তথ্যাবলীর 
[ভাত্ততে আমাদের এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। 


১৫। বিক্রমশীল বিহার 


বিক্মশশল 'বিহারটির প্রকৃত নাম কি ছিল, তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। 
আধুনিক পণ্ডিতরা বিক্লমশীলের বদলে একে বিব্লমশশলা বিহার বলেছেন। শরৎচন্দ্র 
দাস তাঁর একটি গ্রচ্ছে বিক্রমশীলা বলেছেন, পরবতর" পণ্ডিতদের অনেকেই এক্ষেত্রে 
তাঁকে অনুসরণ করেছেন। আবার শরৎচন্দ্র দাসই তরি 'তিথ্বতী-ইংরেজি আভিধানে 
এবং তাঁর সম্পাঁদত জ্রমপা-র গ্রন্থের অনুক্রমণশতে বিক্লমশখলা নয়, বিক্রমশশল িহারই 
বলেছেন । ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পহস্ট্রি অফ বেঙ্গল'+এর সবশ্ত বিক্রম- 
শীল বলেই বিহারটির উল্লেখ করা হয়েছে। জতাঁশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ এই বিহারটির 
নাম বিক্রমশীলা বলেছেন ; কিন্তু যে দ্‌টি সংস্কৃত উদ্ধূতি তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন, তাতে দেবনাগরশ হরফে বিক্রমশঈীলই আছে। যেমন, প্রপ্ধরাষ্ঞোন্ত, টণকায় 
বলা হয়েছে, “্রীমদ--বিরুমশীলদেব-মহাবিহারীয়'**” এবং “বৃহৎ-দ্বয়ভ-পুরাণে “তদা 
বিরুমশীলসি বিহারে '**” ইত্যাদি । 

আর একজন গ্রবেষক বলেছেন যে খাড়া পাহাড়ের উপর বিহারটি তৈরি হয়েছিল 
বলে এর নাম 'বিক্রমশীলা। কিন্তু শিলা অর্থে পাথর হলেও শীলা-র সঙ্গে পাহাড়ের 
কোনো সম্পর্ক নেই । তাই দুরারোহ পবণতে অবস্থানের জন্য নয়, এই বিখ্যাত 
বিহুরটির নামকরণের কারণ অন্যন্ত সম্ধান করতে হবে। তবে সে কাজ সহজ নয়। 
কারণ এই নামের শেষাংশাট অথাং শীলা একটি তৎসম শব্দ হলেও, বিক্রমশশলা নাম- 
করণের কোনো সঙ্গত অথ করা যায় না। মনে রাখা দরকার এক্ষেত্রে এই বিহারাট 


০ 


সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মূলত তিত্বতী সাত্র থেকেইঃ সংগৃহণত। তাই তিথ্বত- 
বাসীরা কিভাবে এই বিহারটির নাম উল্লেখ করেছেন, প্রথমে তা জানা দরকার । 

[িষ্বতণ সমত্রে দঈপংকরের নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এই বিহারাটি সম্পকে ও 
সেই একই পদ্ধাত গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, 

১। মূল শব্দটি তিদ্বতী হরফে লেখা ; 

২। 'িদ্বতশ ভাষায় শব্দটির আক্ষারক অনুবাদ । তিত্বতী সন্রে কোথাও 
কোথাও বিক্লমলশধল বা ব্রিকমলশীল বলে কিছুটা বিকৃতি ঘটলেও বেশীর ভাগ জায়- 
গ্রাতেই অবিকৃতভাবে বিক্মশীল নামটিই পাওয়া ষায়। এঁতিহাসিক গোই লোচাবা 
শোননূপাল ও তারনাথ দুজনেই বিক্রমশশীল বলে এই বিহারটির উল্লেখ করেছেন। 
তাঞ্জ রের কয়েকটি গ্রন্থের পরুণ্পকাতেও বিরুমশীল নামটিই পাওয়া যায়। 

[তষ্বতপ লেখায় “অ' বা 'আ"' কিংবা "ই" এবং 'ঈ'র বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। 
সাধারণত অন:বাদকরা ভারতীয় শব্দের দীঁঘ"স্বর বোঝাতে সেই বিশেষ বর্ণটর নণচে 
একটি দগ্ঘ* চিহ্ন ব্যবহার করেন । তিথ্বতৰ গ্রচ্ছে তিথ্বতী অক্ষরে বিরুমশীল শব্দটি 
লেখবার সময়ে লেখক সবসময়ই 'শখল”-এর “শখ” শব্দটির দর্ঘস্বর বোঝানোর জন্য তার 
নচে দণর্ঘ চিহ দিয়েছেন । পরের অক্ষরাট যদি 'ল'-এর বদলে “লা” হোতো, তাহলে 
নিশ্চয়ই সেখানে দশর্ঘাচহ দেওয়া হত। শব্দটি যে বিক্রমশীল, বিক্রমশীলা নয় 
এটা তিত্বতীরা ভালভাবেই জানতেন । 

িক্রমশখল শব্4টির তিষ্বতী অনুবাদ লক্ষ্য করলে আরও নিঃসংশয় হওয়া যায় । 
বিক্রমশশীল--ভিথ্বতী ভাষান্তরে- নামনোন্‌ ঙংছুল ॥ প্রথম দুটি শব্দের অর্থ বিক্রম 
ও দ্বিতীয় দুটি শব্দের অথ স্বভাব, প্রকৃতি বা শীল। িথ্বতী “দো বা শর" কিংবা 
'ডাগ” শব্দে শিলা, পাহাড়, পাথর ইত্যাদি বোঝায়। বিক্রমশীল শব্দটির তিষ্বতণ 
ভাষাস্তরে শিলা বা পাহাড় অথে" কিছ পাওয়া যায় না। বরং এমন একটি শব্দ পাওয়া 
যায় যার সংস্কৃত প্রতিশব্দ শীল। 

দৃঢ় চঁরিগৌরব ও নৈতিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র ছিল এই বিহার; এই বৈশিষ্টোর 
জন্যই সপ্তবত তার বিব্লমশীল নাম হয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাস প্রম€খ পশ্ডিতরা এই 
অন:মান করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই নামকরণের অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
তান বলেছেন, মহারাজ ধর্মপাল এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও পঙ্ঠপোষক ছিলেন। 
এই 'িহারটিকে শ্রীমৎ বিক্রমশশলদেব মহাবিহার বূলে উল্লেখ করা হয়েছে। রমেশচন্দ্ 
মজুমদার বলেন, এই বিহারের প্রাতষ্ঠাতা ধর্মপালের অন্য নাম ছিল বিরুমশীল। 
'রামচরিত' গ্নন্থেও এই অনুমানের সমর্থন মেলে । সেখানে বলা হয়েছেঃ হারব্ পাল- 
বংশের যুবরাজ ছিলেন । যুবরাজের পিতা বিক্লমশীল। তাঁর আর এক নাম ধর্মপাল। 
[তান বিরমশগল বিহার প্রাতঘ্ঠা করোছলেন। হারবষ" ও দেবপাল একই ব্যান্ত। 

শৈলেম্দুরাজ চুড়ামণি বর্মণের নাম থেকে দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের 
নাম চূড়ামীণ বিহার হয়োছিল। সেইভাবেই হয়তো বিহারটির প্রাতষ্ঠাতা ও পন্ঠ- 
পোষক ধর্মপালের নাম থেকে বিক্লমশীল বিহারাটির নামকরণ হয়েছিল। তিম্বতী সন্ত 
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রাজা ধর্মপালই যে বিক্লমশশল বিহারের প্রাতষ্ঠাতা একথা বারবার বেশ জোর দিয়েই 
বলা হয়েছে। তবে ধর্মপালের অন্য নাম বিক্লমশীল ছিল এবং তাঁর নাম থেকেই 
[বহারটির নামকরণ হয়েছে, তিথ্বতণ সূত্রে এ কথা বলা হয় নি। বরং সেখানে এই 
নামকরণ সম্পরকে কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনী বলা হয়েছে । যেমন সেখানে এক 
জায়গায় বলা হয়েছে, বিক্রম নামে একটি যক্ষকে এখানে দমন করা হয়েছিল বলে এই 
[বিহারের নাম বিক্রমশশল । [িথ্বতী সূন্নে আরও একটি কাহিনী বলা হয়েছে, 
এীতহাসিকভাবে কাহিনপঁটি গুরুত্বপূর্ণ । এখানে বলা হয়েছে, বিহারটি চতুর্দিকে 
চারটি নামে বিখ্যাত ছিল। (আর) তিষ্বতে বিক্রমশশীল নামে এই বিহারটি প্রসিদ্ধ 
ছিল। শরৎচন্দ্র দাস তাঁর গ্রন্থের টঁকায় বলেছেন, সম্ভবত ক্ষুদ্র বিক্মশীল বিহারের 
পাশে একটি বৃহৎ ধর্মসংস্থান গড়ে উঠেছিল এবং পরে এই দুটি একন্িত হয়ে 
গিয়েছিল । 

কালক্রমে উপরোন্ত এই চারটি নামের মধ্যে বিক্লমশীল নামটি সবাধিক প্রখ্যাত 
হয়, আর বিক্রমশশল নামেই তিষ্বত বা হিমবং দেশের মানুষেরা বিহারাটকে জানেন । 
দুঃখের বিষয় শরৎচন্দ্র দাস বিব্লমশীল বিহারের অন্য তিনটি নাম কোথাও উল্লেখ 
করেন নি। কোন তিষ্বতশ গ্রন্থে এই নামগুলি পেয়েছিলেন, তাও বলেন নি। 
[তিষ্বতে বিক্রমশশল বিহার নামে প্রসিম্থ এই 'বিহারটি ভারতে কোন নামে বিখ্যাত ছিল 
তাও 'তাঁন জানান নি। ফলে বিক্রমশীল বিহারের নাম সংকাম্ত সমস্যার সশ্ঠু সমাধানও 
মেলে না। 

[তিষ্বতের এীতিহাসিকরা এই বিহারটি সম্পকে" কি বলেছেন, এবারে তা দেখা 
যাক। তারনাথ বলেন, “তারপরে সেই রাজার পত্র ধর্মপাল রাজা হলেন। তিনি 
চৌষাঁট্র বৎসর রাজতব করলেন। পরববাদকে কামর;প, 'তিরহাত গৌড় থেকে সমন্দ্র 
পর্যন্ত, পাঁশ্চমে দিল্লী পর্যন্ত, উত্তরে জালন্ধর, দক্ষিণে বিদ্ধ্য পযন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত 
ছিল। সিংহভদ্রু ও জ্ঞানপার্দ ( উভয়েই ) তাঁর গুরু 'ছলেন। তিনি দশাদক থেকে 
প্রজ্ঞাপারমিতা ও গুহ্সমাজের গুরুদের সংগ্রহ করোছিলেন। যখন তিনি রাজা 
হলেন তখন বাংলাদেশে সিদ্ধাচার্য কুক্কুরিপা সর্বপ্রাণী হিতার্থে কাজ করছিলেন । 
এই ইতিহাস অনান্তও জানা যাবে। প্রকৃতপক্ষে (ধর্মপাল ) সিংহাসনে আরোহণ 
করার সময় থেকেই আচার্য সিংহভদ্রু প্রমুখ প্রজ্ঞাপারমিতার পশ্ডিতদের আমন্ত্রণ 
করতে শুরু করেছিলেন। রাজা সর্বসমেত পঞ্চাশাট বৌদ্ধসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
তার মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা পঠন-পাঠনের জন্য পশ্রাত্রশাট নিদিষ্ট ছিল। মগধের 
উত্তরে গঙ্গাতণরে এক পব্তিচুড়ায় শ্রীবিক্রমশশীল বিহার (নির্মিত হয়েছিল )। 
তার কেন্দ্রে মহাবোধির এক পর্ণাবয়ব মূর্তি সহ একট মন্দির প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। 
তার চতুর্দিকে গৃহ্াতন্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিপান্নটি ছোট মন্দির ও আরও চুয়াম্টি 
সাধারণ মন্দির নিমি'ত হয়েছিল । সব্সমেত ১০৮ট মন্দির ও তার বাহভাঁগে প্রাচীর। 
তিন &রাজা ধম“পাল ) ১০৮ জন পণ্ডিতের জশীবকার সংচ্ছান করোছিলেন।” 

[তথ্বতের অন্যতম এীতিহাসিক সুমপা বলেছেনঃ “সেই সময়ে রাজার ছেলে ধর্মপাল 
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কামরঃপ, 'তিরহতি, গোঁড় ইত্যাদি নিয়ে পৃবে সমদ্রতট পর্যন্ত, উত্তরে জালম্ধর 
পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিশ্ধ্য পর্যন্ত শাসন করতেন। প্রজ্ঞাপারমিতায় তাঁর গভীর 
ভন্ত 'ছিল। তান চৌষাট্র বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যকালেই তিনি হরিভদ্রু ও 
তাঁর শিষ্য ব.দ্ধজ্ঞানপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ।"*"মগরধের উত্তরে গঙ্গাতীরে এক 
পাহাড়ের শিখরে তিনি বিক্মশীল বিহার নিমাণ করেন। তার গভগ্‌হের চতুর্দিকে 
১০৭ট মান্দর ছিল এবং তারপরে একটি বাঁহঃপ্রাচীর ছিল । এখানে ১০৮ জন পণ্ডিতের 
জীবিকা নিরাহের ব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে প্রজ্ঞাপারমিতা ও গৃহাসমাজ-এর খুব 
বেশি প্রাধান্য ছিল। তখন পশ্চিমে রাজা চক্রায়ুধ এবং উত্তরে 'তিষ্বতে রাজা ঠিস্রোং 
দেচান রাজত্ব করছিলেন । মোটামুটি এইটুকু বলা চলে ।” 

উপরের দুটি বিবরণের সাদশ্য লক্ষ্যণীয়। ধর্মপালের রাজত্বকালকে অবশ্য 
দুটি বিবরণেই অযথা দশর্ঘ করা হয়েছে । তা ছাড়া, তারনাথ যাঁকে সিংহভদ্র বলেছেন, 
ন্ূমপা বোধ হয় তাঁকে হরিভদ্র বলেছেন। দুজনেই অবশ্য তাঁকে আচাষ" জ্ঞানপাদ 
বুম্ধশ্্ীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদের গুরু বলেছেন। তাহলে এই হরিভদ্র ও বুদ্ধজ্ঞানপাদ 
দুজনেই ধর্মপালের শুধুমাত্র সমসাময়িক নন, তাঁরা রাজানুকুল্যও ভোগ করতেন। 

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। উভয় এতহাসিকই ধম“পাল প্রতিষ্ঠিত 
একটি বিহারের নামই করেছেন, সেটি হচ্ছে বিক্রমশীল বিহার । সুমপা ও তারনাথ 
উভয়েই বলেছেন, রাজা ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত এই "বিখ্যাত বিহারটি মগধের উত্তরে 
কোনো একটি স্থানে গঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের উপরে ছিল এবং 'তিষ্বতবাসপরা 
এটিকে বির্ুমশশল বিহার বলে জানতেন। “অতাীশের জীবনন'--যা শরংচন্দ্র দাস 
[িথ্বতশ থেকে অন:বাদ করেছেন--সেখানেও বিক্রমশীল বিহারের বর্ণনা এইভাবেই 
দেওয়া হয়েছে । তার সঙ্গে অবশ্য আরও কিছ? বিবরণ আছে । 

ধিক্রমশশল বিহারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে 2 ধম্পাল না দেবপাল 2 এই প্রসঙ্গে 
এীতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, অন্য এক সূত্র অনুসারে দেবপালই এই 
ধিহারটি প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন । "অন্য এক সমত্র” বলতে তিনি কোর্দিয়ে-রচিত 
গ্রন্থতালিকার এক বিশেষ অংশ উল্লেখ করেছেন । এখানে “রত্ব করণ্ড উদ্ঘাট নাম মধ/মক 
উপদেশ” গ্রন্থটির নাম করা হয়েছে । তাঞ্জুরে তিষ্বত অনুবাদে সংরক্ষিত এই গ্রন্থটি 
দশপংকরের রচনা | এই তিষ্বতী অনুবাদের পষ্পিকায় বলা হয়েছে, দীপংকর 'বিক্লমশশল 
[বিহারে শিষ্য ছদলঠিম জলবার কাছে গ্রন্থটি বিবৃত করেন। এই বিহারটির বৈশিষ্ট্য 
বোঝাবার জন্য "থুগদম' এই তিষ্বতাী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোর্দয়ে তার 
অথ" করেছেন, দেবপালের সংস্থান বা দেবপালের দানে সম.দ্ধ প্রাতষ্ঠান। “থুগদম' 
শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিজ্ঞা, পাবিন্র সংকল্প, প্রার্থনা ইত্যাদি, কিন্তু প্রাতষ্ঠা 
নয়। সম্ভবত দেবপাল এখানে কোনো পবিভ্র সংকজ্প গ্রহণ করেছিলেন কিংবা 
ধিহারাটির উন্বাতির জন্য কিছ করোছিলেন। কিন্তু এই পৃম্পিকার তথ্য থেকে 
দেবপালকে কোন মতেই বিক্লমশীল বিহারের প্রাতষ্ঠাতা বলে নিদি্ট করা যায় না। 

শরৎচন্দ্র দাস তাঁর অনুবাদে বলেছেন, “ন্রী নালম্দার বৌগ্ধতান্ন্িক সম্প্রদায়ের 
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সুপস্ডিত আচার কম্পল মহামদ্রার গৃহাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তান একাদন 
গাঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের আকৃতি দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন ষে দ্ছানটি 
বিহার প্রাতঘ্ঠার পক্ষে সর্বভাবেই যোগ্য, রাজানুকুল্য পেলে সংঘের জন্য এখানে 
একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করা যায়। দিব্যজ্ঞানবলে তিনি জানলেন যে ভবিষ্যতে এখানে 
একটি প্রাসম্ধ বিহার নির্মিত হবে। কাঁথত আছে যে এই কম্পল পরে বিখ্যাত নূপাতি 
ধর্মপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই পাহাড়ের উপর বিব্রমশীল বিহার নিমণণি 
করেন। বিহারে তিনি চারটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধমে“র চারটি প্রধান 
শাখার প্রাতটির সাতাশ জন করে ভিক্ষু এর এক একটি সংস্থার অম্তভুক্ত ছিলেন ।” 

[তষ্বতী সূত্র অনুসারে ধর্মপালই বিব্লমশীল বিহারের প্রাতিষ্ঠাতা। িষ্বতের 
এতিহাসকরা অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধম্পাল ও দেবপালকে এক করে 
ফেলেছেন, এ*দের জন্ম-বিবরণণ প্রসঙ্গে একই কিম্বদস্তী উল্লেখ করেছেন । কোদয়ে 
তাঁর গ্রন্থপঞ্জশর প:*্পকায় দেবপালকে এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলে চিহুত করলেও 
এতিহাসিকভাবে ধর্মপালই এই 'বিহারের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা । 

বিক্রমশগল বিহারটি !ঠিক কোথায় ছিল, সে বিষয়েও পন্ডিতেরা একমত নন। 
কানিংহামের মতে প্রাচঈন নালন্দা থেকে প্রায় তিন মাইল দংরে এবং প্রাচগন মগধের 
রাজধানী রাজগীরের ছয় মাইল উত্তরে পাটনা জেলায় বর্তমান সিলাও গ্লামটিতেই 
হয়তো এই বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

শরংচন্দ্র দাস বলেন ভাগলপুরের নিকটে আধুনিক সুলতানগঞ্জেই সম্ভবত এই 
িহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল । সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ মোটামুটি এই মত সমর্থন করেন। 
[ষ্বতী পণ্ডিত গেনদুন ছোইফেলও এই অঞ্চলেই বিক্রমশীল বিহারের ভৌগোলিক 
অবস্থান নিদেশি করেছেন। তিনি বলেছেন, 

কলকাতা থেকে গয়া যাবার পথে সুলতানগ্রঞ্জ নামে একটি (রেল ) স্টেশন পড়ে । 
এই সহরের কাছে গঙ্গার মধ্যবতণ একটি ছোট পাহাড়ের উপরে একটি মান্দর আছে। 
গঙ্গার এই দিকে ( অথাৎ সুলতানগঞ্জের দিকে ) একটি প্রন্তরস্তুপ আছে । এটিই 
বিরুমশনল বিহারের ধ্বংসাবশেষ (বলে মনে হয় )।” 

অপর এক গবেষক ভাগলপুর জেলায় বর্তমান পাথরঘাটাকেই বিক্রমশশীল বিহার 
বলে চিহ্িত করেছেন। কেউ কেউ এই মত সমর্থন করেন, অনেকে আবার করেন না। 

প্রধানত তারনাথ, সুমপা প্রমুখ 'তিখ্বত এতিহাসিকদের বিবরণ অনুসরণ করে 
এই [বিখ্যাত বিহারাটর সঠিক হ্ছার্ন-নিরেশি করবার চেন্টা হয়েছে। নাগছো ছলঠিম 
জল-বা অর্থাৎ জয়শশীল তাঁর প্রত/ক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই বিহারের বর্ণনা দিয়েছেন । 
প্রত্ততত্বাবদরা তাঁদের খননকার্ষের ফলে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরণ 
বিহারের অবস্থান সম্পর্কে যেরকম নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন, বিক্মশণীল বিহার 
সম্পর্কে সেরফম অকাটা প্রত্বতা'ত্বক সাক্ষ্য এখনো আমরা পাইনি । তাই বিক্রমশণল 
বিহার ঠিক কোথায় ছল এ নিয়ে এখনো পণ্ডিতমহলে নানা অনুমান ও গবেষণা 
চলেছে, কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা এখনো সম্ভব হয়নি। 
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১৬। ওদস্তপুরী ও সোমপুরী 


[তিব্বতের এতিহাসিকদ্বয় তারনাথ ও সুমপার মতে ধমপাল যে বৌদ্ধাবহারগুলি নিমাঁণ 
করেছিলেন, তাদের মধ্য বিক্রমশীল বিহারই সেই সময়ে সবচেয়ে বেঁশ প্রাসম্ধ ছিল। 
কিন্তু তিষ্বতের অপর এতিহাসিক বুতোনের মতে ধর্মপাল একটিনান্র. বিহারই প্রাতিষ্ঠা 
করেছিলেন এবং সেই বিহারটির নাম ওদস্তপুরশ বিহার । এই বিহার প্রতিষ্ঠা ও 
ধর্মপালের জন্মের কথা বলতে গিয়ে তিনি একটি গল্প বলেছেন । বুতোন বলেছেন, 
গোপালকে বশ করবার জন্য তাঁর রাণণ এক ব্রাঙ্গণের কাছে জাদুমন্ত্র চেয়েছিলেন। 
ব্রাহ্মণ হিমালয় থেকে বশশীকরণের ওষুধ এনে রাণীর দাসীর হাতে দেন। সে একটি 
সেতু পার হবার সময়ে পড়ে যায় আর ওষুধটিও তার হাত থেকে পড়ে ভেসে গিয়ে 
সমুদ্রের জলে পেশছায়। নাগরাজ সেটি পেয়ে খেয়ে নেন। তারপর সেই 
ওষুধের প্রভাবে তিনি রাণগর বশনভুত হয়ে পড়েন। তাঁদের উভয়ের মিলনে শ্রীমৎ 
ধর্মপাল জন্ম নেন। ধর্মপাল বয্নঃপ্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি একটি সবেত্তম মাঁন্দর 
নিমাণ করতে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে দৈবজ্ঞদের পরামশ* নিলেন । দৈবজ্ঞরা 
বললেন, যোগন ও ব্াঙ্ছণদের সুতো (সত? কাপড় ) থেকে পলিতা তৈরি করতে হবে, 
রাজা ও বণিকদের গুহ থেকে তেল নংগ্রহ করতে হবে, পুজান্থান থেকে দীপ সংগ্রহ 
করতে হবে। তারপর সেই দীপ1ট জালিয়ে কুলদেবতার সম্ম.খে রাখতে হবে । সেই 
সময় রাজা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তাহলে ধর্মপালের () সপ এসে প্রদশীপটি দুরে 
ছংড়ে ফেলে দেবে। যেখানে প্রদীপটি গিয়ে পড়বে, সেইখানেই মশ্দিরটি নিমণি 
করতে হবে। 

সেইভাবে করা হলে সেখানে হঠাৎ কোথা থেকে এক দাঁড়কাক এসে উপদ্থিত হল। 
সে প্রদশপ!টকে তুলে নিয়ে হুদে ছখড়ে ফেলে দিল। তখন সেই তরুণ রাজা খবই 
মুস্কিলে পড়লেন, মমাহতও হলেন। রাত্রে নাগরাজ তাঁর পাঁচটি সর্পাঁশর সহ তাঁকে 
দর্শন দিয়ে (সান্ত্বনা দিলেন ), বললেন যে তিনিই ধর্মপালের পিতা । হুদটি তিনি 
জলশূন্য করিয়ে দেবেন। ধর্মপাল সেখানেই মান্দর নিম্ণ করবেন। সেজন্য 
সেইম্থানে সাত সপ্তাহ ধরে প্‌জার্চনা করতে হবে। ধর্মপাল সেইভাবে করলেন। 
তারপর একশ দিনে হ্দটি শুকিয়ে গেল এবং ওদস্তপুরণ বিহারটি সেখানে নিমার্ণ 
করা হল। ৃ 

ধর্মপালের জম্ম এবং ওদন্তপনরী বিহার নিমাণি সম্পর্কে বুতোন যে কাহনী 
দিয়েছেন, তারনাথ ও নুমপা আবার দেই একই কাহিনী দেবপালের জম্ম ও 
সোমপুরী বিহার সম্পর্কে বলেছেন। তারনাথ বলছেন, 

“রাজা দেবপাল। কেউ কেউ তাঁকে নাগসম্তান বলে থাকেন। আমার ধারণায় 
[তান গোপালেরই বংশধর । যাই হোক, প্রচলিত কাহিনী মতে, গোপালের কনিষ্ঠা 
মাহষী মন্তাবদ্যাধর এক ত্রাঙ্মণের কাছে রাজাকে বশীকরণের উপকরণ চেয়েছিলেন । 
সেই ল্লাঙ্গণ হিমালয় থেকে গষধি সংগ্রহ করে তাকে মন্তরপূত করলেন, বললেন, “এই 
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ওষধি খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মুখবদ্ধ পারে করে সেটি রাজার কাছে পাঠাতে 
হবে।” রাণী সেইভাবে আহাষ তোর করে রাজার কাছে পাঠালেন । এক দাসী সেই 
পান্রট নিয়ে যাচ্ছিল, নদী পার হবার সময় তার হাত থেকে সেট জলে পড়ে 
ভেসে গেল। জলের স্রোতে সেটি নাগলোকে এসে পেশছল.। নাগরাজ সাগরপাল 
সেই পান্রটি তুলে খাবারটি খেয়ে ফেললেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপালের রাণণর 
বশগভুত হয়ে পড়লেন। গোপালের মাত ধারণ করে তিনি এলেন ও রাজমাহষণীর 
সঙ্গে মিলিত হলেন । রাণায় সন্তান-সন্ভাবনা হওয়াতে গোপাল তাকে শান্ত দিতে 
উদ্যত হলেন। রাণী রাজাকে বললেন, সেই বিশেষ সময়ে রাজা স্বয়ং তাঁর কাছে 
এসেছিলেন। রাণীর সন্তান জল্মাবার পর দেখা গেল তার মন্তকটি নাগের এবং তার 
আঙুলে একটি আংটি--আংটতে নাগ বর্ণলপির একাঁট অক্ষর খোদিত ছিল। 
তখন জানা গেল যে সে নাগরাজের সন্তান। গোপালের মৃত্যুর পরে তাকে রাজা 
করা হল। পা্বতণ রাজাদের চেয়ে তাঁর খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অনেক বেশি হল। তিনি 
বরেন্দ্র আপন শাসনভুস্ত করলেন। তাঁর ইচ্ছা হল যে তিনি একটি 'বিশেষ মদ্দির 
নিমাণ করবেন। সোমপুরী বিহার এইভাবেই নিমি'ত হল।, 

সোমপুরী বিহার নিমাঁণ প্রসঙ্গে অধিকাংশ তিষ্বতী সংত্রে একই কাহিনী পাওয়া 
যায়। এই কাহিনশ মতে, জ্যোতিষী রাজাকে বলোছিলেন : শ্রমণ ও ব্রাঙ্মণদের বস্ত্র 
থেকে সলিতা প্রস্তুত করুন; রাজা ও বাঁণকদের প্রাসার্দ থেকে তৈল সংগ্রহ করুন, 
আশ্রম থেকে প্রদীপ সংগ্রহ করে সৌঁটকে জালিয়ে কুলদেবতার সম্মুখে রাখুন, তারপর 
প্রার্থনা করুন। (আপনার প্রার্থনা শুনে ) ধম“পালের অবতার এসে সেই প্রদীপটিকে 
তুলে যেখানে ফেলবেন, সেখানেই মন্দিরটি নিমাণি করবেন। ( এই কার্ষের) ফলে 
রাজার শন্তি ও খ্যাত ব্‌দ্ধি পাবে, তিনি পরোপকারণী বলে কীতিত হবেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্মপাল ও ওদস্তপুরী বিহার এবং দেবপাল ও সোমপুরণ 
[িহার--এই উভয় প্রসঙ্গেই তিষ্বতে একই কাহিনণ প্রচলিত আছে । শুধু তাই নয়, 
[িষ্বতী সূত্রে কাশ্মীরে সমদ্রগুপ্ত মন্দির নিমা্ণ সম্পর্কেও একই ধরনের কাহিনশ 
আমরা পাই ; আবার দেবপাল ও সহজলালার জন্ম বিবরণও একই রকম পাওয়া যায় ! 
এঁতিহাসিক তারনাথ তাই বলেছেন, এগুলি বিশেষ সতকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। 
স্ুমপাও এই কাহিনখগ্যাল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 

যাই হোক, অতীশ দীপংকর শ্্রীজ্ঞান ভারতে যে বৌদ্ধবিহারগুলির সঙ্গে য্ত 
ছিলেন ওদন্তপুরী তার মধ্যে অন্যতম ৷ 

এবারে ওদন্তপুরী বিহারের কথা বলা যাক। ওদন্তপদুরী বিহার সম্পর্কে তারনাথ 
বলছেন, 

গোপাল ও দেবপালের মধ্যবতর্ 'সময়ে শ্রীওদস্তপূরণ বিহার নির্গত হয়েছিল। 
মগধের সন্নিকটে কোনোম্ছানে নরদ নামে বিশুদ্ধস্বভাব এক যোগণ ছিলেন । শবসাধনা 
করবার জন্যে তাঁর একজন সুস্থ, সবলদেহ, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ, তাঁক্ষুধী, সকল বিদ্যা 
ও চারুকলায় পারদর্শঁ সহযোগীর প্রয়োজন হল। এমন সর্বগৃণাদ্বিত মানৃষ বলতে 
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'তাঁন এক বৌদ্ধ উপাসককেই পেলেন । শবসাধনার জন্যে সেই উপাসককে অন:রোধ 
করলে তানি উত্তরে বললেন যে তীর্থকের সহযোগী তান হবেন না। নরদ তাঁকে 
বললেন উপাসককে তীর্থিক হতে হবে না। তবে তীর্ধিককে সাহায্য করলে তিনি 
অগ্বাধ ধন লাভ করবেন এবং সেই ধন তিনি স্বধম“ প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করতে 
পারবেন । উপাসক তখন তাঁর গুরুর অনৃমতি নিয়ে এলেন 

যখন সেই শবসাধনা প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে তখন নরদ বললেন যে শবাঁট তার 
জিহবা বার করা মানত সেই জিহবাটি ধরতে হবে । প্রথমবারে ধরতে পারলে মহাসিদ্ধি 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে আনুপাতিকভাবে 'সিপ্ধির মান্রাও কমবে। তৃতীয়বারেও যাঁদ 
ধরতে না পারা যায় তাহলে শবটি প্রথমে উপাসক ও তীর্থিক এই দুজনকে ভক্ষণ 
করবে তারপর সমস্ত প্রাণীজগৎ নিঃশেষ করবে । উপাসক প্রথম ও দ্বিতীয়বারে ব্যর্থ 
হলেন। তৃতীয়বারে তান শবের মুখের কাছে মুখ রেখে নিজের দাঁত দিয়ে জিহবাটি 
চেপে ধরলেন । সঙ্গে সঙ্গে শবদেহটি স্ব্ণদেহ হয়ে গেল আর 'জিহ্বাটি তরবারিতে 
পাঁরণত হল। 

তরবারিটি হাতে নিয়ে উপাসক প্রথমে শবদেহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করলেন, 
তারপর শুন্য উড়ে গিয়ে স্ুমেরুশিখর, চতুদ্র্প ও উপদ্বীপসমূহ প্রদক্ষিণ করলেন । 
মৃহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে তিনি তরবাঁরটি তঈ:৫কের হাতে তুলে দিলেন। তীর্থিক 
বললেন, “এই স্বর্ণদেহাট তুমি নাও । এই স্বর্ণ তুমি তোমার প্রয়োজনে কোনো সংকাজে 
বায় করবে। তাহলে 'দিনে তুমি এই স্বর্ণদেহের যে অংশাঁটি কেটে নেবে রাতে আবার 
তা প.ণাঙ্গ হয়ে যাবে ।” 

এই বলে তীর্থিক তরবারিটি হাতে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন আর উপাসক সেই 
বেতালের স্বণ“ দিয়ে ওদস্তপুরী নামে বিশাল িহারটি নিমাণ করলেন । গদস্ত অর্থে 
গুরজোদ" বা এই তিষ্বতী শব্দাটর বাংলা অনুবাদে উড়ন্ত । উপাসক আকাশে উড়ে 
গিয়ে চতুদ্বপসহ পবত দেখেছিলেন। তার .অনুকরণেই তিনি ওদন্তপুরী বিহার 
নিমা্ণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম হয়ে'ছল উ্ন উপাসক। 

কোনো রাজা বা মন্ত্রী এই মন্দির নিমাণ করেন নি। এই মন্দির ও মাৃর্তি 
ইত্যাদি ষে কারগর ও শিজ্পণরা 'নিমাণ করতেন, বেতালের স্বর্ণ থেকেই তাদের আহার 
ও পারশ্রামকের ব্যবস্থা হত। পাচশো ভিক্ষ; ও পাঁচশো উপাসকের ভরণপোষণও 
এই স্বর্ণ থেকে হত। এই স্বর্ণ অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না বলে মৃত্যুর 
পৃর্বে উপাসক সেই স্বর্ণবেতালটি মাটিতে পশুতে ফেললেন ; প্রার্থনা করলেন, যেন 
ভাবষ্যতে সকল জীবের কল্যাণে এই স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়। ( ওদন্তপুক্গ ) মন্দিরটি 'তান 
দেবপালকে দিলেন । 

স্ুমপা ওদস্তপুরণী 'নিমঁণ সম্পকে এই ধরণেরই একাট গঞ্প বলেছেন ; ( বেতালের ) 
সেই স্ব দিয়ে উম চতুদ্বীপ সমন্বিত স্রমেরুর অনুকরণে নালম্দার নিকটে ওদন্তপূরী 


বিহার নিমাঁণ করলেন । ৃ 
এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষণীয় । বুতোন বলেছেন, ওদন্তপুরশ 
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অতীশ-”৪ 


ধর্মপাল নমাণ করেছিলেন কিন্তু তারনাথ দুঢুতার সঙ্গেই বলেছেন, ষে ওদস্তপুরী 

কোনো রাজা বা মন্ত্র নিমাঁণ করেন নি। এক বৌদ্ধ উপাসক অলৌকিক ভাবে স্বর্ণ 

সংগ্রহ করে এই বিহারাট নিমাঁণ করেন এবং রাজা দেখপালকে এই ওদম্তপুরী বিহার 
সমর্পণ করেন ॥ আবার সোমপুরী বিহার যে ধর্মপালের দ্বারা নির্মিত, তিথ্বতের 
এতিহাসিকরা তা কোথাও বলেন নি। িষ্বতণ কাহিনগতে দেবপালকেই এই বিহারের 
নিমাতা বলা হয়। তারনাথ ও সুমপাও তাই বলেছেন। অথচ আমরা জানি সোমপুরণী 
বিহারই একমান্ত বিহার যা ধর্মপাল নিমাণ করেছিলেন। প্রত্ততাত্বক আবহ্কারের 
ফলে এীতহাসিকভাবে তা প্রমাণিতও হয়েছে । 

রাজসাহণ জেলার ( বর্তমান বাংলাদেশের ) পাহাড়পুরে খননকার্ধের ফলে 
সোমপুরী বিহারের ভগ্রাবশেষ আবক্কৃত হয়েছে । এখানে একটি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ 

এই চরণটি পাওয়া গেছে . 

--প্রীসোমপুরে শ্রণধর্মপালদেব মহাবিহারীয়-আর্ধভিক্ষুসংঘস্য” ইত্যাদি অর্থাৎ 
“ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত শ্রীসোমপুর মহাবিহারের আর্ধ ভিক্ষু সংঘ” দ্বারা 
প্রচারিত। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, রাজসাহী জেলার 
পাহাড়পুরে প্রত্বতাত্বক খননকাযের ফলে সোমপুর 'বিহারের ধবংসাবশেষ 
নিঃসন্দেহ ভাবেই পাওয়া গেছে । নিকটবতাঁ ওমপুর গ্রামের নামের মধ্যেও 
এই বিহারের নামাঁট রক্ষিত হয়েছে । পাহাড়পুরে প্রাপ্ত কয়েকাঁট প্রাচীন 
সিলমোহরের লেখনে জানা যায় যে ধম্পাল সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা 
করেন। 
বিক্লমশশল বিহারের মতোই ওদন্তপুরণী বিহারের সাঠিক চ্ছানটি প্রত্বতাত্বিক ও 
এতিহাসিকেরা এখনও খখজে পাননি । সুপার বিবরণ উল্লেখ করে শরংচ্দু 
দাস এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এই বিহারাট বর্তমান বিহার শহরের কাছে একটি 
পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়েছিল। তিষ্বতের পশ্ডিত গেনদূন ছোইফেল 
বলেন, “পাটনা থেকে রাজগীর--এই রেলপথের মধ্যে বিহার-শারফ নামে 
একটি ল্টেশন পড়ে । এই ন্টেশনে এসে পশ্চিমে দুষ্টি ফেরালে একটি নণচু 
মাটির টিবি চোখে পড়বে । বলা হয়ে থাকে এখানেই ওদস্তপুরীর ধ্বংসাবশেষ 
আছে। এখানেই ভারতের এক বিখ্যাত বিহার ছিল এবং তারই অনুকরণে 
আমাদের সামিয়ে বিহার নামত হয়েছিল। এইখানেই নারোপা থাকতেন ; 
( তখন) এর নাম ছিল ফুল্লহরি ।” নালন্দার উত্তরে এই পাহাড়টিতে 
ফুল্লহরির অবস্থান ছিল বলে ছাগ লোচাবা তাঁর জীবনধতে উজ্লেখ করেছেন। 
সলারেপা-র বর্ণনার সঙ্গেও এই বন্তব্যের মিল পাওয়া যায়। 

বিক্রমশশীল, ওদস্তপুরী ও সোমপুরী--পারণত বয়সে দীপংকর এই তিনটি বিহারের 
সঙ্গেঞ্জুন্ত ছিলেন । তিষ্বতীদের মতে এদের মধো বিক্লমশখলই সবাধিক প্রসিম্ধ ছিল 

আর ভারতীয়দের মতে সে য্‌গে সোমপুরণীই ছিল সবাগ্রগণা । সোমপুরণীর উতবান ও 

পতনের যে বিবরণ প্রত্বতাত্বিকেরা দেন, বিক্রমশীল বিহার সম্পকে প্রায় তার অনুরূপ 
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কাহিনী 'তিথ্বতে প্রচলিত আছে। তিষ্বতী মতে, ধর্মপাল ও দেবপালের পরে প্রথম 
মহণীপালের ও নয়পালের রাজত্বকালে বিক্রমশীল বিহারের লুগ্চ গৌরব আবার ফিরে 
আসে। অতাঁশকে এই বিহারের অধ্যক্ষরূপে এরাই নিয়োগ করেন, ঘাদশ শতকের 
শেষে মুসলমান আক্রমণে এই বিহারটি ধ্বংস হয় । ভারতায় বিবরণে অনুরূপভাবে 
বলা হয়েছে দশম শতকের শেষে প্রথন মহণপালের রাজত্বকালে এই বিহারের সুদিন 
আবার ফিরে আসে। সেই সমাদ্ধর কালে 'বিহারটির আমূল সংস্কার করা হয়। 
.মহাঁপাল ও তাঁর পুত্র নয়পালের পরে পালসাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। একে একে 
চেদীরাজ কণণ চোলরাজ রাজেন্দ্র ও কৈবর্তরাজ দিব্যর আক্রমণে বাংলাদেশ পষঃদস্ত 
হয়। ভ্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগে মুসলমান আক্রমণে এই মাঁন্দর ও 'বিহারটি পাঁরত্যন্ত 
ও জনশ_ন্য হয়ে যায় । 

বিক্রমশীল বিহার সম্পকে তিব্বতে এই ধরনের কাহিনীই প্রচালিত আছে । সম্ভবত 
প্‌ৃবৰ্ভারতে পালরাজারা যে বিহারগুলি প্রাতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন: তাদের 
সবগুলিরই এই পরিণাতি ঘটোছিল। তবে এক্ষত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় , 
যে সময়ে মহীপাল ও নয়পাল বিহার সংস্কার করেছেন সেই কালেই সম্ভবত অতাঁশ 
স্বর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে এসেছেন ( আনুমানিক ১০৬ প্রিস্টা্দ ) এবং তার কিছুদিন 
পরেই তান বিক্ুনশখল 'বহারের অধ্যক্ষ নিযুস্ত হয়েছেন। এই সাদশ্যের জন্যই 
হয়তো দুটি বিহারের ঘটনাবলীর বিবরণ একরকম হয়েছে। 

[তথ্বতের কাহিনীগুলিতে সোমপুরী বিহারে দীপংকরের কার্যকলাপের বিশেষ 
উল্লেখ নেই । অন্য দুটি সুত্র থেকে এ সম্পকে কিছ; ধারণা পাওয়া যায়। কোদিয়ে-র 
গ্রন্থতালিকার প্ঘ্পকা থেকে জানা যায়, জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে এবং নাগছো 
ছুলাঠম জলবা--এই সোমপুরী বিহারেই দীপংকরের অধীনে ভব্য বা ভাববিবেকের 
'মধ্যমকরত্রপ্রদীপ* গ্রন্থটি 'তিষ্বতী ভাষায় অন্বাদ করেছিলেন ॥ এই দশর্ঘ ও 
দুরূহ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে নিশ্য়ই বেশ কিছুকাল গুরু ও তাঁর শিষ্যদ্বয়কে 
সোমপুরণ বিহারে কাটাতে হয়েছিল । 

নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁর ভ্ভোত্রে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “সোমপুরাঁ বিহারে যখন 
আপাঁন “তকণ্জৰালা” উপদেশ 'দাঁচ্ছেলেন, তখন বলেছিলেন তার কুঁড় বৎসর পরে 
[তত্বতে আপাঁন দেহরক্ষা করবেন । তার দুবছর পরে 'তিত্বতযান্রার জন্য খন আপান 
বিক্রমশশীল ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন আবার বলেছিলেন যে তার আঠারো বছর পরে 
আপনি ন*্বরদেহ ত্যাগ করবেন।” অতখশের এই দুই তিষ্বতী শিষ্য বিক্রমশখল 
বিহারে শিক্ষার্থী হয়ে বাস করেছেন । 

ছলঠিম জলবা ভারতবষে" দৃবৎসর ছিলেন । এই দুই বংসরের আধিকাংশ সময়ই 
[তিনি বিক্রমশীল বিহারে কাটান। তাঁর স্তোম্রে তিনি “তকর্জবালা' নামে যে গ্রন্থাট 
উল্লেখ করেছেন, সেই গ্রন্থাট মাধ্যামক-স্বাতাণ্ত্িক আচার্য ভব্য বা ভাববিবেকের রচনা । 
তাঁর মুলগ্রন্থ ঘধ্যমক-হদয়গারিকা'-র এটি স্বরচিত ভাষ্য । তিথ্বতী তজনমায় 

ভাষাটর চরণসংখ্যা ৫৩৮৫। দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও লোচাবা ছলঠিম জলবা 


৫৯. 


গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। 

ওদন্তপুরীর সঙ্গে দীপংকরের সম্পর্ক কা 'ছিল, তিষ্বতের 'বাঁভন্ন কাহিনীতে তার 
আভাস পাওয়া যায়। স্ুমপা বলেছেন, “ভেয়পাল বান্রশ বংসর রাজত্ব করেনঃ সেই 
সময়ের মধ্যে ( বিক্রমশশীলের ) ছয় দ্বারপাণ্ডিত দেহরক্ষা করেন। তাঁদের পরে জোবোজে 
( প্রভু ) দখপংকর শ্ীজ্ঞান বিক্রমশঈলের উপাধযায় হলেন। তান ওদস্তপুরী 'বিহারও 
দেখাশোনা করতেন।” তারনাথও বলেন, “তারপর রাজা ভেয়পাল। এই রাজার 
রাজত্বকালে ছয় দ্বারপাঁশ্ডিতের পরে অতাঁশ বিক্রমশঈীলের উপাধ্যায়ের পদে বত হলেন ; 
ওদস্তপুরণীও তিনি তত্বাবধান করেছেন ।” 

দীপংকর বিক্মশীল বিহারের উপাধ্]ায় ছিলেন, সেই সঙ্গে তান ওদস্তপুরী 
[বিহারের প্রাতপালকও ছিলেন । এই দ:টি পদ যে ভিন্ন ছিল তা বোঝাবার জন্যই 
[তষ্বতের এঁতিহাসিকরা উপাধ্যায় ও প্রাতপালক অথে দুটি পৃথক 'তিত্বতী শব্দও 
এখানে ব্যবহার করেছেন। 

এবারে বিরুমশনীল বিহারে দীপংকরের কাধাঁধলীর সন্ধান নেওয়া যাক। 


বিক্রমণীলে দীপংকর 


[তথ্বতণ সূত্র থেকে আমরা জানি যে ওদস্তপুরী ও সোমপুরী বিহারের সঙ্গে অতণশের 
নাম যুক্ত থাকলেও, ভারতে 'বক্রমশশল বিহারই তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। মহীপাল 
ও নয়পাল উভয় ন:পাতিই তাঁকে বিক্লমশীল 'বিহারের প্রধান আচার্যের পদে বরণ 
করেছিলেন । মহশপাল যখন অতনশকে এই পদে নিয়োগ করেন, ভখন বিক্রমশীল 
বিহারে আরও সাতান্নজন 'দিক-পাল পণ্ডিত ছিলেন । 

ভারতীয় এতিহাপিকরা অনুমান করেন, রাজা প্রথম মহখপাল আন:মানিক ১৮৮ 
[প্রস্টাম্দে এবং নয়পাল ১০১৩ 'প্রস্টাব্দে রাজা হয়োছলেন। দশপংকর ১০২৫ [খস্টাম্দে 
সুবর্ণদ্বীপ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১০৪০ খ্রিস্টাষ্দে ভারত ত্যাগ করে 
[িষ্বত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিব্বতী সূত্র অনুসারে ছুলঠিম জলবা-র নেতৃত্বে 
যখন তিষ্বতরাজ-এর প্রতিনিধিদল* অতঈশকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ভারতে আসেন, 
অতশশ তখন 'বিক্রমশীল বহারে উচ্চপদে আঁধিষ্ঠিত ছিলেন। নয়পাল রাজা হবার পরে 
[তানি দীপংকরকে 'বিক্রমশখীলের আচার্যপদে নিয়োগ করেন একথা যাঁদ আমরা মেনে 
নিই, তাহলে স্বণ“দ্বীপ থেকে ফেরার পরে দীপংকরের পাঁরণত জীবনের তেরো 
বছরের কাকলাপের কোনো হিসাব আমরা পাই না। তাই মনে হয় নয়পাল নম্ন-- 
থম মহণপালের .রাজত্বকালেই অতাঁশ বিক্লমশীল বিহারের আচাধ" হয়েছিলেন । 
তিষ্বত যাণ্তাপথে নেপাল থেকে বয়োজ্যেক্ড অতীশ “বমলরত্বলেখনাম" গভীর শ্নেহপূ্ণ 
পন্রটিতে তরুণ নৃপাঁত নগ়পালকে প্রকৃত রাজধর্ম পালনের উপদেশও দিয়োছলেন। 

বক্রমশখীল বিহারে অতাঁশ ঠিক কোন- পদে আধিহ্ঠিত ছিলেন সে সম্পকে বলতে 


গিয়ে গোই লোচাবা তাঁর গ্রচ্থের এক জায়গায় বলেছেন, অতাঁশ অধিকাংশ সময় 
বিরুমশশীল ভিক্ষুবিদ্যায়তনের মহাস্থবির রুপে কাটান । আবার গ্রচ্থের অনান্র গোই 
লোচাবা অন্য কথাও বলেছেন: অতশ যখন তিষ্বত যাত্রা করেন তখন আচাধ' 
শলাকর ববিক্লমশীলের মহাগ্থবর ছিলেন। সুমপার মতে অতীশ শহধুমান্র 
বিহারের উপাধ্যায়ই ছিলেন না, উপাধিবারিক পদেও অধিষ্ঠিত 'ছলেন : অর্থ 
বক্রমশখীল বিহারের শিক্ষাদসক্ষা, পরিচালনা ও শংঞ্খলারক্ষার গুরুদায়িত্বও 'তানি 
বহন করেছেন। 

তিত্বতে অতাঁশের আমন্ত্রণ ও বিক্রমশীল বিহার থেকে অতীশ কর্তৃক জনৈক 
তাম্বিকের বহিন্করণ-_এই দুটি ঘটনা আলোচনা করলেই বিক্মশীল বহারে অতাশের 
এই দ্বেত ভূমিকার গ.রুত্ব অনুধাবন করা যাবে। 

গোই লোগাবার সংক্ষিপ্ত বিবরণে তিষ্বত রাজের আদেশে নাগছো ছুলঠিম 
জলবা অতণশকে আমন্ত্রণ জানাতে ভারতে এসেছিলেন । জ্যার চোনডুই সেংগে তখন 
বিক্রমশগল বিহারে শিক্ষার্থরূপে বাস করছিলেন । তাঁরা উভয়েই তিষ্বতে যাবার জন্য 
অতঈীশকে অন্হনয়বিনয় করলেন ॥ অতাঁশ অবশেষে সম্মত হলেন, কিন্তু বললেন 
বিক্রমশশীলের স্থবির সম্ভবত তাঁকে যেতে দিতে চাইবেন না। নাগছোকে অতাঁশ 
আরও বললেন, তিনি ষে অতণশকে নিয়ে যেতে এসেছেন, একথা যেন কেউ জানতে না 
পারেন। বরং তান শিক্ষালাভের জন্য এদেশে এসেছেন একথা প্রচার করে যেন 
অধ্যয়নে মন দেন। নাগছো সেই-মত করলেন । 

বক্কমশীলের স্থবির সম্মত হবেন না এই আশংকায় অতীশ তাঁর তিষ্বত যাত্রার 
[সদ্ধান্ত সবধিশে গোপন রেখেছিলেন। তাঁর যাত্রার পূরমুহতে স্থাবর শীলাকর তা 
জানতে পারেন; নাগছোকে তিনি বলেন, “হে আয়ুদ্মন-, ধারণা ছিল যে এখানে তুমি 
অধায়নের জন্যই এসেছো, কিশ্তু কাত তুমি আমাদের পণ্ডিতকে অপহরণ করে নিয়ে 
য।চ্ছো, আর পণ্ডিতও যেন তাতে বেশ খুশিই হয়েছেন। তাঁর যাল্রায় আম বাধা 
দেব না। 'কিম্তু তিন বছরের বেশি যেন তিনি তিষ্বতে না থাকেন, তার পরে পাণ্ডতকে 
অবশ্যই ভারতে ফিরিয়ে দিতে হবে।” শরৎচন্দ্র দাস অনুদিত অতণশের জখবন+'তে 
একই ধরণের বিবরণ পাওয়া যায়, শুধু সেখানে বিক্রমশীলের স্থাবরের নাম বলা 
হয়েছে রত্বাকর। এখানে আরও বলা হয়েছে, বীর্ধাসংহ বা চোনডুই সেংগের সঙ্গে 
নাগছো ছুলঠিম জলবার দেখা হল। বাধসংহ ভ্রাঁকে বললেন, “ভারতে রত্বকীতি” 
বৈরোচনরক্ষিত, নেপালের কনবন্ভ্রী ইত্যাদি বহু পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের মত অতাঁশের 
চারপাশে আছেন, কিন্তু 'তষ্বতে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। স্ুপ্রাজ্ঞ ও 
নৈতিকগ্দণে ভূষিত অতীশকে যাঁদ আমরা িষ্বতে নিয়ে যেতে পারি, তবেই 
কাজ হবে। তুমি যে অতাীশকে আমন্মণ জানাতে এসেছো, একথা প্রকাশ করা 
বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।” তিনি নাগছোকে চ্ছবির রত্বাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে 
পরামশ* দিলেন। তান বললেন, “এই বিহারে চ্থবির রত্বাকর সবচেয়ে প্রভাবশালণ, 
সঞ্ঘারামের তিনি সবাধ্যক্ষ এবং অতাশেক্স চেয়ে উচ্চপদাধাক্ঠত। তুমি তাঁর কাছে 
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অধায়ন করবে । তোমার বাবহার ও অধ্যয়নে নিষ্ঠা দ্বারা তাঁর বিশ্বাস অজন করবে । 
অতশশ যখন আসবেন তখন আমাদের দেশ পাঁরদর্শনের জন্য আমরা তাঁর চরণে 
প্রার্থনা জানাব ।” 

এখানে বিক্লমশশল থেকে তিষ্বতযান্রার প্রস্তুতিপর্বের শেষ স্তরের বণণ্ায় আমরা 
পাই, অতণশ বীর্ধসংহ ও জয়শশীলকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা এই যাত্রার সংবাদ যেন 
গোপন রাখেন । 

শেষ পর্যন্ত অতীশ তাঁর ব্যবহারসামগ্রী মিন্ত্রবিহারে নিয়ে যেতে অনুমতি 'দিলেন 
এবং তাঁর বিবিধ কাভার বিহারের কতৃপিক্ষকে প্রত্যপণ করতে লাগলেন । যান্রার 
আয়োজন প্রায় সম্প্ণ* কিন্তু স্থবির রত্বাকরের বিরান্তি উৎপাদনের আশংকায় তাঁরা 
নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন । নাগছো ভ্রিশটি ভারবাহণ ব্‌ষের কাঁধে 
তাঁদের যাটটি মোট চাপালেন। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই মধ্য রাত্রে গঙ্গা পার করে 
তাদের রওনা করা হল। তিনি ভারত ত্যাগ করে যাচ্ছেন, এ সন্দেহ যাতে কেউ না 
করেন, তাই অতগশ অন্ট বোদ্ধতীর্থ দর্শন করবার ইচ্ছা জানালেন। একদন 
সকালে তিনি চ্থবির রত্বাকরের বাসম্থানে গিয়ে বললেন, “হে শ্রশ্খেয়, তিষ্বতের এই 
আয়হত্মানদের ভারতের পাঁবন্ত্র মহাতীর্থগুলি দর্শন করানো প্রয়োজন |” স্থবির 
বললেন, “উত্তম প্রষ্ভাব। আপনি যাঁদ সে উদ্দেশ্যে যান্রা করেন, তাহলে আমিও 
আপনার সঙ্গে যাব এবং প্রাতাট তীর্থ দর্শন করে আমরা উভয়ে একত্রে ফিরে 
আসব ।” নাগছোর পাঁরকজ্পনামত অতাঁশ যাত্রা করছেন বুঝতে পেরে বিক্রমশশলের 
এক তরুণ ভিক্ষু বললেনঃ “আমাদের অর্থাঁং ভারতায়দের কাছে গুরু অতাঁশ নয়নের 
মাঁণর মত; তাঁর অস্তধানি আমার্দের কাছে অন্ধত্বেরই সমান, তিনি চলে গেলে আমরা 
দন্টহগন হয়ে যাব। আমাদের রাজার কাছে আপনাদের এই মতলবের কথা যদি 
জানিয়ে 'দিইঃ তাহলে আপনাদের প্রাণ সংশয় হবে; কিম্তু আমি কিছু বলব না। 
আমাদের গরুকে নিয়ে তিষ্বতে যাবেন, দেখবেন পথে যেন কোন দহঘটনা বা তাঁর 
কন্ট না হয়। যে উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন, সেই উদ্দেশ্য সার্থক হলে তাঁকে 
আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন ।” 

অতাঁশ গোপনে নাগছোকে বললেন, “আমাদের আসন্ন তিষ্বত যান্নার পথে আমরা 
প্রথমে বস্্াসনে যাব ।” বজ্বাসন ও অন্যান্য তঁথে" পুজাদান সেরে তাঁরা বিক্মশীলে 
ফিরে এলেন। ম্থবির রত্বাকর ওধ্ষাট জনের মত সঙ্গীও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলন। 
অতাশ তখন চ্থবির রত্বাকরের কাছে নেপালে স্বয়ন্তচৈত্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। স্থবির রত্বাকর স্পন্টই বুঝতে পারলেন সে তিহ্বত যাত্রার উদ্দেশ্যেই অতাঁশ 
নেপালে যেতে চান। এর পরের বিবরণ গোই লোচাবা প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ । 

সুমপাও এই ম্বিরের নাম রত্বাকরই বলেছেন। এর কাছেই নাগছো ছুলঠিম 
জলবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিন বসর পরে অতাঁশকে তিনি ভারতে ফিরিয়ে 
জীনবেন। 

এই িবরণগ;লি থেকে স্পন্টই মনে হয় দীপংকরের সম্টে বিরিমশীল বিহারের 
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স্থবির অন্য কেউ ছিলেন এবং দীপংকর তাঁর তিথ্বত যাল্লার পরিকঞ্পনা এই স্থবির ও 
অন্যান্যদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। স্থবির রত্তাকরের বিশেষ 
অনজ্ঞা় এবং তিষ্বতের রাজদ্‌তের অনুনয়-বিনয়ে অতাঁশ তিষ্বত পাঁরদ্শন 
করেছিলেন--জনৈক পশ্ডিতের এই মন্তব্য তাই য্স্তিসহ নয়৷ ূ 

সেই সময় অতশশ হয়তো সঙ্বারামে সবেচ্চি পর্দে আধহ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু 
সত্বের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁকে গুরহ্দাপ্িত্ব বহন করতে হয়েছে! সুমপার গ্রন্থ থেকে 
তার একাঁট উদাহরণ দেখা যাক। স্ুমপা বলেছেন, সেই সময় একজন ব্রাঙ্ছণপশ্ডিত 
নারোপার দর্শন পেয়ে বোদ্ধদক্ষা গ্রহণ করলেন। রত্বাকরশান্তর কাছে অধ্যয়ন করে 
[তান পাণ্ডিত্য লাভ করলেন । বিক্রমশখলে তিনি তন্ত্র ও সূত্র উভয়ই অধ্যয়ন করলেন । 
শিক্ষালাভ কালে তান দুধকে মদে রূুপাস্তরত করে পান করতেন। সেই সংঘের 
উপ।ধিবারিক তাকে সঞ্ঘ থেকে বাহত্কৃত করলেন। তারপর (সেই ব্রাঙ্মণ ) চমের 
উপর বসে গঙ্গা পার হওয়া ইত্যাদ 'সাম্ধর অনেক লক্ষণ দেখালেন তাঁর চারজন 
বিখ্যাত শিষ্যের নাম নটকেন, দেবাকরচন্দ্র রামপাল এবং বজ্রপাণি। 

ইনি মৈত্রীগুপ্ত ও পরে সবেশ্বর নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রভূত 
প্রভাবশালী ছিলেন। ্রীপর্বতে গিয়ে তিনি শবরর রামধনুদেহ ( প্রাঞ্ি) দেখে ফিরে 
এলেন। ষষ্ঠ দ্বারপালের 'তিরোধানের অব্যবহিত পরের ঘটনা এঁটি। 

অন্যন্ল 'অতখীশের জশবন”'তে এই বাহিষ্কারের এক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই 
[হারে এক শ্রেণীর তান্দিক ছিলেন, তাদের কিংসুখ বলা হত। কোন সময়ে সেই 
দলের মৈত্রী নামের একজনকে আচার-আচরণের নিয্লমভঙ্গের অপরাধে আঁভযস্ত করা 
হয়েঃছল। অন্য এক সময়ে মৈত্রীর কাছে মদ পাওয়া গেল; এক যোগিনীর সঙ্গে 
সাধনার স্যয়ে তাকে দেবার জন্য সে গোপনে এ মদ রেখোছল। সঞ্ঘ ঘটন।ট 
জেনে প্রচণ্ড রুষ্ট হলো এবং মৈত্রীকে বিতাড়িত করবার 'সিথ্ধাস্ত নিলো। মৈত্রী 
সেই 1সম্ধান্ত মানলেন না। তার ফলে সম্বের মধ্যে মতাবরোধ দেখা 'দল। একদল 
মৈত্রধর পক্ষ নিলেন, অন্যরা তার প্রবল বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। শেষ পযন্ত 
মৈত্রশর বাঁহত্কার কাধকর করা হল। গুরুতর অপরাধের জন্য তাকে বিহারের প্রধান 
ছার দিয়ে নয়, প্রাচীরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হল। 

স্ুমপার বিবরণ থেকেও জানা যায় যে অতাঁশ যে তান্িক বোদ্ধাভক্ষুকে বহিহ্কার 
করোছিলেন, তিনি বিশেষ অলৌকিক শন্তিসম্পন্ন ছিলেন । 

এই.ঘটনা থেকে আরও বোঝা যায় যে অতাঁশ বিক্রমশীল বিহারের সবাধ্যক্ষ না 
হলেও বিশেষ গ:র্ত্বপৃর্ণ পদেই আধঞ্ঠিত ছিলেন। চোনডুই সেংগে বা বীধশসংহ 
এবং ছদ্লঠিম জলবা অাং জয়শীল অতাঁশকে তিথ্বতে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে 
এসোছিলেন, তাঁদের এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য তাঁরা প্রথমেই বিহারের 
সবাধ্যক্ষের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। উত্তরে অধাক্ষ রত্বাকর বলেন, 
“হে আয়ু্মন্‌, অতাঁশের অন্পচ্ছিতিতে অন্য কোন পণ্ডিতই এখানকার ভিক্ষন্দের 
নৈতিক শাঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন না। মগধের বহ7 সঞ্ঘারামের গরহদায়িত্বপরর্ণ 
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পদে তিনি অধিষ্ঠিত। এই সব কারণেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে 
কাঠিন।” 

এখানে "অতশশের জাবনণ*র তিথ্বতী বিবরণ থেকে কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ করা 
যায়। নাগছো ছহলঠিম জলবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই বিবরণ সংগৃহদত 
হয়েছে। বিবরণাঁট অনেক বিশদ । তাই তার সংক্ষপ্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল : 

অতশের দর্শনলাভের জন্য নাগছো ছহলঠিম জলবা তাঁর স্বদেশবাসন চোনডুই 
সেংগের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 

চোনডুই সেংগে বললেন, “আগামখকাল বিব্রমে (বিক্লমশখঈীলে ) সব্ন্তরের বোদ্ 
সন্ব্যাসীদের এক বিরাট সমাবেশ হবে । আট হাজার ভিক্ষু সেখানে সমবেত হবেন। 
তাঁদের মধ্যে রাজে।চিত মহিমায় সমুল্ত, উজ্জবলকান্তি, শ্রম্থাহ যে ব্যান্ত তাঁকেই 
অতীশ বলে জানবে ।” 

নাগছো তারপর বলছেন, “তখন আম চোনডুই সেংগের সঙ্গে স্থবির রত্বাকরের 
কাছে গেলাম, গভগর শ্রদ্ধায় তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্বণ“খণ্ড প্রণাম দিলাম । সকালে 
ভিক্ষুদের সমাবেশে স্থবির আমাকে শ্রমণদের মধ্যে একটি আসন দিলেন। যখন সব 
আসনগর্ীল পণ হয়ে গেল তখন পরম শ্রদ্ধের অতীশ এলেন। তাঁর সুঠাম 
দেহসৌম্ঠব ও লাবণ্যময় সাঁস্মত মুখ দর্শনে সকলে বিমুখ্ধ হল। তাঁর কাঁটদেশ 
থেকে একগুচ্ছ চাবি ঝুলছে । তাঁকে দর্শন করে ভারত৭য়, নেপালী ও তিষ্বতীঁ 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের প্রতোকেরই মনে হল, তিনি যেন বিশেষ করে তার 
নিজের দেশেরই মানুষ । 

“তার পরের দিন সকালে এই আচার্য যেখানে দরিদ্রুভোজন ও 1ভক্ষাদান করছিলেন, 
সেখানে আমিও উপাচ্ছিত 'ছলাম। একটি ভিখারী বালক তার অংশ না পেয়ে তাঁর 
পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলঃ “ভালা হো, ও নাথ অতাশ, ভাত-ওনা, 
ভাত-ওনা ॥” ( হে নাথ অতাঁশ, তোমার কল্যাণ হোক, আমাকে ভাত দাও ।) 

“এই কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল, আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। 
তিনি যখন স্বস্থানে ফিরে চলেছেন, তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম । 
এমনই তন্ময় হয়ে চলেছিলাম যে একাঁট সেতু পার হবার সময় প্রায় নখচে পড়ে 
যাচ্ছিলাম । আমাকে তিথ্বতণ বলে চিনে তিনি বললেন, “হে তিষ্বতাঁ আয়ুত্মন:, 
তোমাদের আস্তাঁরকতা ও আগ্রহ (তম জান ), অশ্রুবিসজন কোরো না। তিথ্বত- 
বাসীদের--তাদের রাজা ও মন্ত্রীসহ সকলের-্রাতি আমার শ্রদ্ধা আছে। নিরুদাম 
না হয়ে আমার জন্য আবার তুমি এসেছো । ন্রিরত্বের কাছে তোমার প্রার্থনা জানাও ।* 
তাঁর মৃখনিঃসৃত এই বাণধ শোনামান্র আশা ও আনন্দে আমার হৃদয় পৃণ” হল ।” 

উপরের বর্ণনার প্রামাণিকতা আমাদের জানা নেই, কিন্তু বিরুমশীলে অতণশের 
কার্ষভুলাপের এই বর্ণনা তাঁর এক নিকটতম 'শিষ্যর কাছ থেকে পাওয়া যায়। 
বিরমশশলে অতশশের অবস্থানকালীন আর একটি বিবরণও একই সঙ্গে পাওয়া যায়। 
নারোপা এসে এখানে বিরুমশণীলে অতাশকে প্লধান আচাষ্পদে নিয়োগ করছেন : 


৬৪ 


“এই সময়ে গুরু নারোপাস্ত বিক্রমশীল বিহার পরিদর্শনে এলেন। ভিক্ষুরা 
সকলে তাঁকে সাদর সন্বধনা জানালেন । 

“অতীশ তাঁকে দক্ষিণহস্তে ধরলেন ও জ্ঞানশ্রীমন্র তাঁর বামহস্ত ধারণ করে ডুলি 
থেকে নামালেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, “প্রভু দীপংকর, সম্ধমেরি দায়িত্বভার এখন 
তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে।* এই বলে সে দায়িত্বভার তিনি অতশকেই অপণ 
করলেন। 'বিনম্রভাবে অতাঁশ বললেন, শ্রেয়, চম্দ্রসষের মতো আপনি যেখানে 
উপদ্থিত সেখানে তুলনায় আমি জোনাকিমান্র--প-থিবীকে কীভাবে আমি আলোকিত 
করব ? 

“গুর্‌ নারো বললেন, 'আমি আর বেশিদিন জশবিত থাকবো না, তাই তোমাকে 
সদ্ধমের এই দায়ত্ব অবশ্যই নিতে হবে? 1” 

এরপরে নারো যে আরও কুঁড়িদিন বিক্রমশীলে ছিলেন, তার মধ্যে একবারও তিনি 
অতাশের সঙ্গে ধমধবষয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। তারপর তিনি দাঁক্ষণে যাত্রা 
করলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর দেহাবশেষের কিছ অংশ অতাঁশ তিত্বতে 
নিয়ে এসেছিলেন । ঞ্েেথাং-এর পবিত্র ওওর' স্তুপে এখনও তা রক্ষিত আছে, বলা 
হয়। কিন্তু নারো ও অতাঁশের এই বিবরণাঁট সম্পর্কে গোই লোচাবা সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। 

যাই হোক, বিক্রমশখলে অত+শের কমা্বিলী সম্পর্ক তাঞ্জুরের সাক্ষ্য সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই । তাঞ্জরে সংগুহখত অতাশের গ্রন্থরাজির মধ্যে কোনগুলি 
িক্ুমশীল বিহারে রচিত বা অনাদত গ্রন্থগুলির পৃম্পিকায় তা পরিষ্কার উল্লিখিত 
হয়েছে । নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল : 

কায়বাক চিত্ত জুপ্রতিষ্ঠা নাম' গ্রন্থের পৃম্পিকায় বলা হয়েছে, “দশপংকর শ্রীজ্ঞান 
লিখিত, ভারতীয় উপাধ্যায় দীপংকর ও জ্যার লোচাবা চোনডুই সেংগে কর্তৃক বিক্লম- 
শশীলে স্ুচারুভাবে অনংদিত ও পুনবিচারপূবক সংশোধিত ।” রিত্বকরস্ড উদ্ঘাট 
মধ্যনক উপদেশ" গ্রন্থের দীঘ" পুম্পিকার একাংশে বলা হয়েছে: “সুশিষ্য ছুলঠিম 
জলবার অনুরোধে 'িক্মশশলের মন্দিরে দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক রচিত ।” 

সত্র সমুচ্চয় পিশ্ডাথ” গ্রন্থের পুম্পিকাটির প্রথমে বলা হয়েছে: “বিরুমশখলে 
দশপংকর কর্তৃক সংগৃহীত এবং তাঁর নিদদশে ও অধাঁনে চোনডুই সেংগ্ে কর্তৃক 
অন্‌দিত।” এর পরের অংশটি বিশেষ কোতুহলোদ্দীপক। এখানে বলা হয়েছে : 
«আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে ১৪ পল স্বর্ণ ও পুষ্প নিবেদন করে তিথ্বতীয় ভিক্ষ 
ছুলঠম জলবা তাঁকে 'তিষ্বতে যাবার অনুরোধ জানালেন। 'তিদ্বতে যান্লাকালে তাঁর 
( দীপংকরের ) প্রিয় শিষ্যরা তাঁর কাছে শেষ উপদেশ চাইলেন। সকল সমত্রের সার 
এই উপদেশ তিনি তাদের দিলেন ।. তখন তাঁর অনুমাতি প্রার্থনা করে চোনডুই সেংগে 
এই উপদেশগহলি (তিষ্বতীতে ) অনুবাদ করলেন ।” 

( তিষ্বতে ) “কের” মান্দিরে শিষ্যদের দ্বারা অনরদ্ধ হয়ে অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে 
দীপংকর এই উপদেশ (মালা ) পদনরায় প্রদান করেছিলেন । 


৫ 


“বিক্রমশীল বিহারে জ্যা লোগাবা চোনডুই সেংগে দীপংকরের অধখনে 
দীপংকরের “সংসার মনোনিষনিধকার নামসঙ্গীতি" গ্র্ছটি িষ্বতীতে অনুবাদ 
করেন। এই বিহারেই দীপংকরের অধানে তাঁর অপর শিষ্য ছুলঠিম জলব্য চম্দ্রগ্গোমী 
রচিত “আয তারাদেবীন্তোন্র মুস্তিকামালা* নামে গ্রন্থাট এবং অন্য এক অজ্ঞাতনামা 
লেখকের ''্রত্ব তারাক্তোন্ত” অনুবাদ করেন । জ্যা লোচাবা চোনডুই সেংগে অধ্যয়নের 
উদ্দেশো িক্রমশীল বিহারে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। তারপরে নাগছো ছহলঠিম 
জলবা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ভারতীয় কোনো বৌদ্ধপশ্ডিতকে তিষ্বতে আমন্ত্রণ 
করে 'নয়ে যাবার জন্য ছুলঠিম জলবা তিষ্বতরাজের প্রাতিনিধি হয়ে ভারতে 
এসেছিলেন। তিষ্বতের এই কাহিনগুলির এঁতিহাসিকতা তাঞ্জ:রের সাক্ষ্য থেকে 
প্রম।ণিত হয়। 

তিত্বতে দ্ীপংকরের আমন্ত্রণ ও আগমন কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। 'তিষ্বতের 
এতিহাসিকরা একে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন । সেদেশে বোদ্ধধম" 
প্রচার ও প্রসারের পটভুমিকায় তাঁরা অতাশকে কোন: দৃষ্টিতে দেখেছেন আর তাঁদের 
দেশের ইতিহাসকে এক্ষেত্রে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও আমাদের জানা 


দরকার । 


১৮। তিব্বত ও তিব্বতের এঁতিহাসিকগণ 


[তষ্বতের এীতহাপসিকরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধমবিলম্বী ছিলেন। িষ্বতের ইতিহাস 
বলতে তাঁরা সেদেশে বৌদ্ধধম" প্রচার ও প্রসারের বিস্তৃত হীতিহাসই রচনা করেছেন। 
তাঁদের বর্ণনায়, 'তত্বতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, এমনাক তার 'লাখত ভাষার 
উদ্ভাবন--এ সব কিছুই বৌদ্ধধর্মের সর্বাত্মক প্রভাবের ফলে ঘটেছে। নিরক্ষরতার 
অভিশাপ থেকে তিষ্বত বৌদ্ধধমের স্পশে মস্ত হয় । তাই সে দেশের এীতিহাসিকদের 
রচনায় দেশের রাজনোতিক ঘটনাবলী যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি 
মযাঁদা পেয়েছে ভারত ও 'তিষ্বতের বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ঘটনাবলী । 

অন্টম শতকে চগন ও মধ্য এশিয়ায় সামারক অভিযানে তিষ্বত জয়লাভ করে ও 
অস্ববলে এশিয়ার অন্যতন প্রধান 'শাস্তরপে গণ্য হয়। এঁতিহাসক বৃতোন কি্তু 
এইসব যুগান্তকারী ঘটনাগ্টালকে বিশেষ গ্‌রূত্ব দেন নি: অন্যাদকে ভারতণয় 
বৌদ্ধাচাষ কমলশণলের কাছে চৈনিক পণ্ডিত কীভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, পাতার 
পর পাতায় সেই ঘটনাটিকে 'তাঁন অসামান্য গুরুত্ব দিয়ে বণনা করেছেন । তিথ্বতের 
সফল চন অভিযান, তুকিন্ভান দখল, ভারত আভযান ইত্যাদি রাজনৈতিক ও 
ঁতিহাসিক ঘটনাবলী বিবরণ আমরা প্রধানত চীন থেকে পাই। এঁতিহাসিক গোই 
লোচাবা কিন্তু এসব ঘটনাগ্দালর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নি। অথচ বিপুল 
উৎসাহে [তান 'তিষ্বতের বয়োজ্যেষ্ঠ পাশ্ড়ত 'রিনছেন সাংপোর সঙ্গে দশপংকরের প্রথম 


৬৬ 


সাক্ষাৎ ও দীপংকর কর্তৃক পণ্ডিতের দর্পচুণে'র বিবরণ প্রভৃতি সবিষ্ঞারে লিখেছেন। 
বৃতোন [রিনছেন ডুব এবং গোই লোচাবা শোননু পাল এ"রা দুজনেই কিন্তু তিষ্বতের 
প্রখ্যাত এীতহাসিক বলে সমাদৃত । 

এক কথায়, তিত্বতের ইতিহাস বল্গতে সে দেশের এঁতিহাসিকরা মূলত তার ধমপয় 
ইতিহাসই বুঝেছেন। তাই রাজনৈতিক ও এাঁতহাসিক বিচারে গুরত্বপূর্ণ ঘটনাবলশ 
তাঁদের রচনায় যথোচিত মধার্দা পায় নি। বরং সে দেশে বোদম্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে 
এই সমস্ত ঘটনাবলগ কতটা সাহাধ্য করেছে বা বাধাসৃন্টি করেছে সেই মানদণ্ডেই তাঁরা 
এদের বিচার করেছেন । এই দখ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁরা প্রথম সম্রাট প্লোংগানগামপো 
থেকে বৌগ্ধধম-বিছ্বেষণ লাংদারমার রাজত্বকালকে বিচার করেছেন, সপ্তম শতক পযস্তি 
দশঘ“কালের রাজনৈতিক ইতিহাসকে তাঁরা একেবারেই গ:র্ত্ব দেন নি। এই সময়টাকে 
প্রধানত তিষ্বতের নবলব্ধ বৌদ্ধধম” ও পুরাতন ধর্মীবঝবাস বোন বা পোন ধর্মের মধ্যে 
তশব্ল সংঘর্ষের কাল বলেই তাঁরা চান্ুত করেছেন। পাশ্চাত্য এতিহাসিকরা অবশ্য 
[তিষ্বতের এীতিহাসিকদের এই ধমণনিভ'র মনোভাবের তার সমালোচনাও করেছেন । 

[কিম্তু তষ্বতের এঁতিহাসিকর্দের এই বিশেষ প্রবণতার পরোক্ষ সুফলও দেখা 
গেছে । মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে প্রায় 'বিল:প্ত হয়েছে । তার নিভ“রযোগ্য 
ইতিহাসও এদেশে আমরা পাই না, কিন্তু তিষ্বতের ইতিহাসে ভারত, তিষ্বত, চীন ও 
মোঙ্গলিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ধারাবাহিক বিবরণ সধত্বে রক্ষিত 
হয়েছে । 

ভারতীয় শাগ্ব-পুরাণসমূহ অনুসরণ করে সেই আদর্শে স:ন্টিরহস্য, সুষ্টিতত্ব 
বর্ণনার অলৌকিক কাহনগর মধ্য দিয়ে তিষ্বতের ইতিহাসে নানা পোরাণিক কাহিনশ 
শাখা-গ্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছে । এইগুলি কিন্তু শুধু তিষ্বতের ঘটনা নয়--ভারতের 
মাটিতে যা ঘটেছে, িষ্বতে সেই ঘটনার ধারাকেই ক্রমপ্রসারিত করা হয়েছে । তাই 
[িষ্বতের এরীতহাসিকদের দ্টিতে তিষ্বতের ইতিহাস ভারতে বৌদ্ধধমে'র ইতিহাসেরই 
আব-চ্ছদ্য অনুব্ত্তি মান্র। তিব্বতের ইতিহাসে আড়ম্বরপূ্ণ সষ্টিতত্ব, সষ্টিরহস্য, 
বিভিন্ন কালের কাহিন, শাক্যসিংহের বংশবত্তান্ত, ইত্যাদি - এগুলির উৎসম্ছান ভারত, 
[তিব্বত নয়। ভারতে পরবত কালের বোধ্ধধর্মেও অলোৌকিকতার প্রাবল্া ঘটেছে। 
এই সময়েই ভারতে বিপুল পাঁরমাণ মহাষান-সূত্র বা বৈপল্য-সত্র রচিত হয়েছে। 
'লালতাবগ্তরে' বুদষ্ধদেবের জীবন-কাহনী বাস্তবতা" বর্জন করে একাস্ত অলৌকিক রূপে 
প্রকাশ পেয়েছে । এইসব অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে আচ্ছন্ন হয়ে মহাযান বোদ্ধধমের যে 
রূপান্তর ঘটেছে, তিষ্বতবাসীরা তাকেই প্রকৃত বোম্ধধর্ম বলে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। 
বোদ্ধ্ধমের প্রতি ভন্তির প্রাবল্যে তারা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্য ও ম্বদেশ 
1তখ্বতকে অভিন্ন বলে ভেবেছেন, স্বদেশের ইতিহাসকেও ভারতীয় ঘটনাবলশর সঙ্গে 
যুক্ত করে তাদের শ্বাভাবক অনুবৃত্তি বলে বিশ্বাস করেছেন। এমন কি তিত্বতের 
প্রথম রাজা ভারতীয়, ভারত থেকেই তিনি 'তিষ্বতে এসোছলেন, তাঁদের এই বিশ্বাসের 
সপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থনও তাঁরা খনজেছেন। 


৬ 


৬৯। তিব্বতের প্রথম রাজা 


“দেবাতিশয়-স্তোন্ত”এর টাঁকা উল্লেখ করে বৃতোন বলেছেন, “কোরবদের দ্বাদশ বাহিনীর 
সঙ্গে যখন পণুপাণ্ডবের সংগ্রাম চলছিল, তখন রাজা রূপতি তাঁর সহম্্র যোদ্ধাসহ 
নারীর ছদয়বেশে হিমালয়ের পাবঝ্ত্য অণ্ুলে পলায়ন করেন । 'তিথ্বতবাসশীরা এদেরই 
বংশধর ।" শররংচন্দ্র দাসও একই ধরণের কাহিনশ উল্লেখ করেছেন । 'তিষ্বতবাসগরা 
সাধারণত রূপ:তকে তাঁদের আদিপুর্ষ ও ঞাঠি চানপোকে তাদের দেশের প্রথম 
রাজা বলে গণ্য করেন। 

স্ুমপার মতে 1তষ্বতবাসীদের আদিপুরুষ হনুমান এবং এই হনুমান হচ্ছেন স্বয়ং 
অবলোকিতে*বর । গোই লোচাবার মতেও কুরুপাশ্ডবের যুদ্ধের সময়ে রূপাঁতি 
নারীবেশে তুষারপর্বতে পলায়ন করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরপুরূষরাই তিষ্বতের প্রথম 
আঁধবাসী। আচাষ প্রজ্ঞাবর্মণ বলেছেন, বর্তমানে তাঁর বংশধরদেরকেই “বোদ” বলা 
হয়। “বনয়াবভঙ্গ' ও “কালচক্র'-এও এই মন্তব্যের সমথ'ন পাওয়া যায় । অুমপার গ্রন্থ 
থেকে জানা যায় যে, এই প্রজ্ঞাবমণণ কাশনীরের এক বৌদ্ধাচার্য, তাঞ্জুর গ্রন্থসংকলনে 
তাঁর কয়েকটি রচনা সংরক্ষিত আছে । তিষ্বতের আদিপুর:ষ ভারতীয়, তার প্রথম 
রাজা ভারতীয়, প্রকৃতপক্ষে তিষ্বতের সঙ্গে ভারতের ঘানিগ্ঠ সম্পর্ক বোঝাবার জন্যই-- 
এই কাহিনীগ:ীল সে দেশের ইতিহাসে চ্ছান পেয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে বতোন তাঁর গ্রন্থে তিষ্বতের রাজবংশ সম্পকে তিষ্বতে প্রচলিত 'বিভিন্ন 
মতামত উল্লেখ করেছেন । সেখানে তিষ্বতের রাজাদের বংশতালিকা দিতে গিয়ে কেউ 
বলেছেন, কোশলরাজ প্রসেনাজতের পণ্চম বংশধরই তাঁদের আদিপুরূষ ; কেউবা রাজা 
বাণ্বসারের কানণ্ঠ পুব্রের পণ্চম বংশধরকেই তব্বতবাসীদের পুর্বপুরূষ বলেছেন । 
অন্যেরা আবার বলেন, 'তিষ্বত বখন ষক্ষ-রক্ষ-দানবদের কবলে ছল, সেই সময় বংসরাজ 
উদয়নের একট পত্র হয়। তার চোখের পাতা ঝুলে পড়া, হাতের আঙূলগুলি 
জোড়া । ছেলের এই বীভৎস চেহারা দেখে রাজা ভয় পেয়ে গেলেন । রাজার আদেশে 
ছেলেটিকে একটি ধাত্ুপান্রে ভরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হল। এক কৃষক জল থেকে 
উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে তাকে লালনপালন করল । বড় হয়ে যখন সে এই কাহিনগ 
শূনল, তখন সে মনের দুঃখে হিমালয়ে চলে গেল । ক্রমে সেলহারি ওলপা পার হয়ে 
চানথাং গোশি-তে এসে পেশছোল । সেখানে মুথাগ ও মুগে থেকে “বোন” (পোন ) 
পুরোহিতরা এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে তার দেখা হল। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 
“আপাঁন কে 2” উত্তরে সে বলল, “আমি মহাশন্তধর” । 

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, “আপান কোথা থেকে এসেছেন ?” তখন সে আকাশের 
দিকে আঙল তুলে দেখাল । পুরোহিতরা তাকে দেখতা বলে ঘোষণা করলেন। তারা 
প্রস্পরের ভাষা বুঝতে পারলেন না ; “বোন” (পোন ) পুরোহিতরা তাকে এক কাঠের 

ংহাসনে বাঁসয়ে 'নিয়ে চললেন, বললেন, “ইনি আমাদের প্রভু, একে আমাদের রাজা 

করব।” তাঁর নাম হল, ঞাঠি চানপো বা স্কম্ধবাহিত শান্তধর। তিষ্বতের 'তানই 
প্রথম রাজা । : 


তা 


[িষ্বতের এতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য তিষ্বতের এই প্রথম রাজার বংশধারা নিয়ে 
নানা মত প্রচলিত আছে । কেউ বলেছেন, তিনি কোশলরাজ প্রসেনাজতের বংশধর । 
গোই লোচাবা আবার মঞ্জ:শ্রীমূলতন্ত্র উল্লেখ করে তিষ্বতের রাজাদের লিচ্ছৰ 
বংশোদ্ভুত বলেছেন। শরৎচন্দ্র দাস প্রমূখ কয়েকজন প্রাচা ও পান্চাত্যের তিষ্বত- 
[বিশেষজ্ঞরা এ মত মানলেও, রোয়েরিখ তা গ্রহণ করেন নি। ফ্রাঁকের মতে; ঞাঠি 
চানপোর প্রকৃত ভারতীয় নাম বৃদ্ধশ্রী, কোশলরাজ প্রসেনজিতের যে পাঁচজন 
পুত্র ছিলেন, তান তাদের অন্যতম । ফাঁকে তাঁর সংগুহগত নয়টি শিলালিপিতে 
লাদাকের রাজার্দের পর্ধপুর্ষরূপে ঞঠ চানপো-র নাম পেয়েছেন ॥। ঞাঠিগানপো-র 
কালবিচার করতে গিয়ে স্মিড্‌ট বলেছেন তিনি ৩১৪ গ্রিস্ট পূঝান্দের মানুষ £ চোমা- 
দ্-কোরো ২৫০ থিস্ট প:বধি?, স্লাগিনভাইট ও শরৎচন্দ্র দাস ৫০ থিপ্ট পৃবা্? বলে 
তাঁর কালনিদেশ করেছেন । 

তিব্বতের এতিহাসিকরা ঞাঁঠ চানপোকে তাঁদের প্রথম রাজা বলে গ্রহণ করেছেন, 
তার অবশ্য কারণও আছে । গোই লোচাবার বিবরণ থেকে জানা যায়, সেই সময় 
ছোট ছোট বারি সামন্তরাজ তিষ্বত শাসন করত। তারা বা তাদের বংশধররা কেউই 
বৌদ্ধধর্মের প্রাত শ্রদ্ধাশীল ছিল না। ঞ্াঠি চানপোর বংশধ£রাই প্রথম বোদ্ধধমের 
প্রীতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অন:রাগবশত 'তিত্বতের এতিহাসিকরা 
তাই ঞাঠি চানপোকেই তিত্বতের প্রথম রাজা বলে গ্রহণ করেছেন। প্রসেনজিত 
বুষ্ধদেবের ঘানষ্ঠ অনুগামী ছিলেন, তাই তিথ্বতের রাজাদের প্রসেনজিতের 
বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে । বৌদ্ধরাজা রলপাচন-এর রাজত্বকালে যখন তিব্বতের জাতীয় 
ইতিহাস প্রথম রচিত হল, তখন এই প্রসেনাজত থেকেই তিষ্বতের রাজাদের বংশতালিকা 
প্রস্তুত করা হল। 

পেতেকের মতে এই বিবরণের কোনো এাঁতিহাসিক ভিত্তি নেই । ওয়াডেল লাসা 
্তদ্ভলপির যে বিবরণ দিয়েছেন, মধ্য এশিয়ায় স্যার অরিয়েল স্টেইন যে তথাপ্রমাণ 
খবজে পেয়েছেন, চশনদেশ থেকে যে সব সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে-সে সবগলির 
ভাত্বতে পেতেক ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিষ্বতের আদি রাজা ওদে. 
পুরজল ।॥ পরবতাঁকালে সেখানে আমরা ঞাঠি চানপো-র নাম পাই । কিন্তু তিষ্বতের 
প্রান নাম পুরঞজ্জলবোদ আর এই নামের ম্মধ্যেই প্রাচশন তিত্বতরাজ আজও 
স্মরণীয় হয়ে আছেন । 

বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের আতিশয্যে তিষ্বতের এতিহাসিকরা ঞাঠি চানপো-কে 
[তিখ্বতের রাজবংশের আদিপুরুষ বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাতে নতুন সমস্য 
দেখা দিয়েছে । এঁতিহাসিকভাবে ভ্ত্রেংচানগামপো তিথ্বতের প্রথম সম্রাট । এাঠ- 
চানপো ও স্রোংচানগামপো-র মধ্যে দীর্ঘ কয়েক শতকের ব্যবধান--তার ব্যাখ্যা 
খজতে শিয়ে এতহাসকরা এক আঁভনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ঞাঠ চানপো 
থেকে ম্রোংচান গামপো-র মধ্যবতাঁ কালে তারা “বোন” বা “পোন” লোবকা'হন্ধ থেকে 
রাজাদের তালিকা নিয়ে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ বোদ্ধধমের সঙ্গে “বোন” বা 
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“পোন”' ধর্মের ভীষণ শরনুতার কথা সকলেই বলেন, সময়ের গ্রামল মেটাতে গিয়েই 
[তষ্বতের এতিহাসিকরা এই পথ নিতে বাধ্য হয়েছেন, সন্দেহ নেই। 


২০। তিব্বতের পৌরাণিক রাজবংশ 


এাঠি চানপো থেকে শুর করে তিথ্বতের ইতিহাসে সাতাশ জন রাজার নাম পাওয়া 
যায়। এই রাঞ্জাদের প্রথম সাতজনের নামের সঙ্গে তাদের রাণীদের নামও দেওয়া 
হয়েছে । এই তালকার সপ্তবর রাজার নাম 'স্্রিবাঠ চানপো এবং তাঁর রাণশর নাম 
সাজীন লুংজে। বুতোন বলেছেন এ*দের রাজত্বকালেই দোলপোন বা পোন-ধমের 
আদিরপ দেখা দিয়েছিল । 

এই রাজাদের লম্পর্কে বলা হয়, তাঁদের উপাধি ছিল 'ম্বগণসংহাসন, তাঁদের 
রাণরা ছিলেন 'দিব্যাঙ্গনা, রাণীরা রাসাদের শূন্যে নিয়ে চলে যেতেন বলে মত্যে 
তাঁদের মরদেহের চিহ্ৃমাত্রও পাওয়া যেত না। এই রাজাদের নামের আগে তাঁদের 
মাতৃনাম য্ত্ত করা হত। এই নারীপ্রাধান্য দেখে পশ্ডিতেরা অনুমান করেন যে 
'িথ্বতে এই সময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। চানদেশে প্রাপ্ত বিবরণ 
অনুসারে তখন প্রাচীন তিষ্বতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাতৃতান্দিক শাসন ব্যবস্থা 
কায়েম ছিল। জুই ও তাং রাজবংশ (৫৮১-১০৫ প্রিস্টাম্দ )-এর বিবরণীতে বলা 
হয়েছে ষে সমগ্র উত্তর-তিষ্বতের বিস্তীর্ণ ভামখণ্ড জ:ড়ে নারণরাজ্য প্রতিণ্ঠিত ছিল । 
এখানে আশাট শহরে চজ্লিশ হাক্জার পারার ও দশহাজার সৈন্য বাস করত। 
এক নারী ছিলেন এই রাজ্যের সম্রাজ্ঞী । রাজ্যশাসনে তাঁর স্বামীর কোনো 
ভুমিকা 'ছল না। 

মায়ের বংশের নাম ছেলেরা গ্রহণ করত। সম্রাজ্ঞর কয়েকশত অনুচর "ছল। 
প্রাত পাঁচদিনে একবার রাজ্যসভার আধবেশন হত। বাইরের কাজের জন্য পুরুষদের 
পাঠানো হত, তাদের বলা হত, “নারাঁদের প্রতি'নাধি” ৷ রাজপ্রাসাদের অভ্যস্তর থেকে 
তাদের ষে আদেশ দেওয়া হত; সেই আদেশ তারা কার্ধকর করত। সম্ান্জীর মৃত্যু 
হলে তার উদ্দেশ্য প্রজাদের বিপুল পারমাণ স্বর্ণমদ্দ্রা দিতে হত। তারপর রাজ 
পাঁরবার থেকে দুজন বাদ্ধিমতাঁ মাহিলা নিবাঁচিত হতেন, একজন শাসন পরিচালনা 
করতেন, অন্যজন সম্মাজ্ঞীর আকস্মিক মতু) হলে তার ম্থলাভিষিস্ত হতেন। 

'্রফল্ট বলেছেন যে আসামে যে ধরণের মাতৃতান্ত্িক ব্যবদ্থা গ্রচজিত ছিল, এই 
আপি রাজ্যে আমরা তার এক বুহৎ সংস্করণেরই পরিচয় পাই। ফ্ীকে তাঁর প্রত্ব- 
তাত্বিক আঁবৎ্কারে এই সাম্রাজ্যের সন্ধান পেয়েছেন। উয়ান চোয়াং (01867) 
15885 )ও এই সাম্রাঙ্গের কথা শুনেছিলেন। পববদেশের এই নার? সাম্রাজ্য 
থেকে চটনের সুই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার কাছে ৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে দূত পাঠান হয়েছিল। 
৬১৮-৬২৬ 'শ্রপ্টাথ্রে এদের রাণী তাংপাং চীনের সম্মাটের কাছে উপটঢৌকনসহ কুটনোতিক 
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প্রতিনিধি পাঠান। ৭৪২ খ্রিস্টাত্ঘ থেকে এই নারা শাসনের অবসান হয় এবং একজন 
পুরুষ শাসনকর্তা নিবাঁচিত হন। 

দ্বিতীয় পযাঁয়ে আমরা যে দুজন রাজার নাম পাই, তার ।ঘ্বতীয় জন জাঠি বা 
পৃদেগ্নজল। '্রুনকল অব লাদাক* এ বলা হয়েছে যে তি'ন প্রধান ধাতুগহলি 
আবিৎ্কার করেন, কষকাজ ও সেচব্যবন্থা প্রচলন করেন, তিদ্বতের প্রথম রাজধানণ 
ইয়ারলং প্রাতিষ্তা করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তিনি বোন বা পোন ধমে'র 
উত্থানে সহায়তা করেন । 

এই রাজবংশ তালিকায় প্রথম সাতজন রাজা ছিলেন স্বর্গলোকের সঙ্গে যুস্ত, 'ছ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ দল মত তলোকের সঙ্গে যুক্ত, সর্বশেষের দলটি নাগলোকের সঙ্গে যুন্ত। 
ফ্রাকের এই আভমত পেতেকও সার্থন করেছেন । শরৎচন্দ্র দাসের মতে, এই বংশের 
সাতাশ-তম রাজার সময়ে বোন বা পোন ধমের সর্বধিক উন্নাতি হয়; তাই যখন সমগ্র 
জম্বৃদ্ধীপ বৌদ্ধধমেরি উজ্জল প্রভায় আলোকিত, তখন তুষারপরিবতি তিদ্বত বোন 
বা পোন ধমেরি রহস্যময় দুভেপ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 


২১। তিব্বতের প্রাচীন ধর্মাবশ্বাস 


[তিষ্বতে বৌদ্ধধম প্রচারে সে দেশের প্রাচীন ধর্ম বোন বা পোন গ্রবল বাধা সূম্টি 
করেছিল। এই সংবাদট ছাড়া িষ্বতের এতিহাসিকরা দেশের এই প্রাচীন ধর্মঝিবাস 
সম্পকে" বিশেষ কিছু বলেন 'ন। রকাঁহল কিন্তু বলেছেন, তিত্বতের জনসংখ্যার 
কিছ? অংশ এবং হিমালয় অঞ্চলের বর্ধর উপজাতিগুলি এখনও পর্যস্ত এই ধর্ম অনুসরণ 
করে। এমন কি তাঁর মতে, সমগ্র তিষ্বতের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতখয়াংশ মানুষ 
পোন ধমাবিলম্বী | ওয়াডেল বলেছেন, মধ্য ও পশ্চিম তিব্বতের লামা পুরোহিততন্ত্র এই 
ধর্মকে নিষিদ্ধ করেছে, তা সত্বেও তিষ্বতের সবচেয়ে জনবহ্‌ল অংশ পূর্ব ও দক্ষিণ- 
পূর্ব তিষ্বতে এই ধর্ম এখনও প্রকাশ্যে পালিত হয়। পূব তিষ্বতৈ অনেকগুলি 
বড়ো বড়ো পোন ধমাঁয় সংস্থান আছে । দেব-দেবী-সাধু-সম্তভ-যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদির মূর্তি 
শোভিত এই প্রতিষ্ঠানগুূলিতে পোন পুরোহিতরা বাস করেন। তাদের ধম"য় গ্রন্থের 
সংখ্যাও কম নয় । ট 1 
কানিংহাম, রকহিল, ওয়াডেল, জাস্কি, শরৎচন্দ্র দাস, হজসন প্রভৃতি 'তিত্বত 
বিশেষজ্ঞরা এই ধর্মটি সম্পর্কে বিস্তিত আলোচনা করেছেন ; কিন্তু পোন শব্দটির 
প্রকৃত অথ ক”, সে কথা কেউ স্পন্ট করে বলেন নি । তিষ্বতী পশ্ডিত ছোইচি ঞ্মা তাঁর 
পাশ্ডিতাপ্‌ণ গ্রন্থে পোন শাশ্ত্াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । বিশেষজ্ঞদের মতে 
বৌম্ধশাস্ত্রসমহের অনুকরণে এই গ্রন্থগ্ীল রচিত হয়েছিল । বৌদ্ধধর্মের তত্ব, দর্শন, 
ধ্যান ও চযাবিধিসমূহকে 'ভাত্ব করে এই গ্রন্থগূলি কীভাবে রচিত হয়েছিল, তার একটি 
বর্ণনা তিথ্বতা সূত্রে পাওয়া যার । রাজা ঠিগ্রোং দেচান পোন-ধমবিলম্বীদের সকলকে 
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এঁ ধর্ম“ ত্যাগ করে বৌদ্ধধম* গ্রহণ করতে হুকুম জারী করেন। পোন পঃরোহিত 
(রিনছেনছোগ-কে রাজমন্ত্রী জলবেই জনছহ্ব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বললেন। কঠোর 
রাজদণ্ডে দশ্ডিত হলেও রিনছেনছোগ বৌদ্ধধর্ম মেনে নিলেন না॥ বরং শাস্তি 
পেয়ে তিনি প্রচণ্ড রুদ্ধ হলেন এবং আরও কয়েকজন পোন পরোহিতের সাহায্যে 
একান্ত গোপনে বসে বৌদ্ধশাস্গযীলর কিছু অদলবদল করে পোন ধর্মশাস্ন রচনা 
করলেন। তথাগতের পবিত্র বচনমালাকে এভাবে বিকৃত করার অপরাধে রাজা তাঁর 
শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। তারপরে দলে দলে বহু পোনপোকে হত্যা করা হল। 
ফলে অবশিপ্ট পোন ধর্মাবলম্বীরা গুপ্তভাবে গ্রন্থ রচনা করে পোন শাস্বগুলিকে পাথরের 
নীচে লাকিয়ে রাখল । পরে যখন গপ্রস্থান থেকে এই পশুথগুলিকে বার করা হল, 
তখন তাদের নাম দেওয়া হল “পোন তেরমা' বা পোনদের গুপ্তধন । 

পরবতা' কালে লাংদারমা-র পতনের পরেও পোন ধর্মের পুরোহিতরা গোপনে বসে 
বৌদ্ধশাম্ত্রগাালর শখ্দ ও বানান রদবদল করে পোন শাস্ত রচনা করেন। 

এই বিপুলাকার পোন শাস্তগুলিতে শুধু সগ্কেত শব্দের অর্থহীন অনুকরণ 
পাওয়া ষায়। যেমন : *ও* মণি পদ্মে হু বোদ্ধধমের বাঁজমন্ত্র (বিশেষ, পোন 
গ্রন্থে এটিকে বিকৃত করে 'জ:ঃ-এম-পদ-নি-মো* লেখা হয়েছে । ছোইচি-ঞঃমা 
পোনধমে“র তিনটি কালবিভাগ করেছেন : বন্য, বরকত ও সংশোধিত পায় । 

এই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে ভারতীয় শৈবধমের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে, শেষ ভ্তরটি 
বৌদ্ধধর্মের অনুকরণ করেছে । “জলরব শোনজি জুংনে' নামে পোনধমের বিস্তৃত 
[বিবরণীটিও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মতাদর্শ রচিত। 

[তিষ্বতের প্রাচীন ধমশয় অনষ্ঠানের এক বিবরণী চীনা স[ত্র থেকে আমরা পাই। 
রাজার প্রতি অনুগত্যের শপথ নেবার জন্য বসরে একবার রাজকম্চারীদের সমবেত 
করা হত। কুকুর, বাঁদর, ভেড়া প্রভাতি জীবজন্তুদের একত্রিত করে প্রথমে তাদের পা 
ভেঙ্গে দেওয়া হত, তারপর বলি দেওয়া হত। সব শেষে নিহত এই জন্তুগঠলর 
নাড়ভুখড় বার করে তাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করা হত। উপাস্থত জাদু-প্‌রোহিতরা 
তখন স্ব্গমর্তয, স্য-চন্দ্র- গ্রহনক্ষত্র, নদী-পবত প্রভৃতির দেবতাদের সাক্ষ্য রেখে 
বলতেন, “যদি তোমাদের মন বদলে যায়, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতক হও, তাহলে এইসব 
দেবতারা তা পাঁরন্কার দেখতে পাবেন ও তোমাদের এই রকম শাস্তি দেবেন।” পোন 
ধ্মশয় অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল পশুবলি। এই ধরণের অনুষ্ঠানের পরিচয় 
পুথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্মেও পাওয়া যায়। আর এইসব প্রাচীন ধর্মের মত 
পোন ধর্মেও মাতৃতন্ত্র প্রাধান্য পেয়েছে । পুরুষ দেবতাদের তুলনায় দেবাঁরা এবং 
পৃরুষ পুরোহিতের তুলনায় নারী পুরোহিতরাই এখানে অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছেন। 
তিথ্বতের যে অংশে পরকালে মাতৃতন্ত্র প্রাতিষ্ঠিত ছিল, পোন ধম“ও সেইসব অগ্চলের 
প্রধান ধর্ম হয়ে উঠেছিল । 

ক্লাকে ও শরংচদ্দ্ু দাস পোনপো পুরোহিতদের নীল ও কালো পোষাকের কথা 
বলেছেন । চধনা বিবরণীতে 'তিথ্বতের উত্তরাংশে নারী রাজোর সম্মাঙ্জীর নীল ও 
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পোষাকের বর্ণনা আছে । এইসব সাত্র থেকে পোনধর্ম সম্পকে কিছ; অনুমান হয়ত 
করা যায় কিন্তু সাঠকভাবে কিছু বলা ধায় না। িত্বতের এ্রাতহাসকরাও এক্ষেত্রে 
প্রায় নরব। অবশ্য সেদেশে বোদ্ধধমের আবিভাবের আলোকে পোনধমের তিস্তা 
কণভাবে অপসারিত হয়েছিল, তার রিষ্তত বণ“না সাগ্নহে তাঁরা দিয়েছেন । িথ্বতে 
বৌদ্ধধম* ও তার পৃজোপকরণ ইত্যাদর প্রথম আবিভাবের অলোঁকিক কাঁহনীও এই 
সব বিবরণে বিশদভাবে বলা হয়েছে। পরবতর্ণ আলোচনার অংশাবশেষে পোন 
ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধমের তাঁর সংঘর্ষের বিবরণও পাওয়া যাবে। 
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[তষ্বতে তখন পোন ধম প্রধান ॥ সেই সময়ে তিষ্বতের প্রাচশন রাজবংশে লহাথো 
থোরি ঞাংচান নামে এক রাজা ছিলেন। ষোড়শ বষশীয় এই রাজা ইয়ামব্‌ লৃহাখাং 
প্রাসাদে বাস কর'ছলেন ; সেই সময়ে একদিন শুন্য থেকে এক অত্যাশ্চষ" স্বর্ণপেটিকা 
প্রাসাদশীষে নেমে এল । তার মধো কারণ্ডব্যহ* ও 'শিত উপদেশ গাথা” নামে দুটি 
গ্রন্থ ও একটি স্বর্ণ চৈত্য পাওয়া গেল। এই পবিশ্র উপকরণগণাঁল প্রাপ্তির ফলে রাজার 
আয়ু বদ্ধি পেল। তিথ্বতে তখনও কোনো ভাষা ছিল না। ল:হাথো থোরি 
ঞাংচান একাদন স্বপ্নে দৈববাণণী শুনলেন, তাঁর পরব পণ্মপুরুষের সময়ে 
অলৌকিকভাবে আগত এই শাস্ত্রগলির অর্থ জানা যাবে। 

গোই লোচাবা, সুমপা, শর্ৎচম্্র দাস, রকহিল প্রভৃতি তিষ্বত বিশেষজ্ঞরা এই 
ঘটন1টি সম্পকে" একই ধরনের বিবরণ দিয়েছেন। “কারণ্ডব্যাহসমন্রগটর সম্প্‌ণ" নাম 
«আর্ধ কারণ্ডব্যহ নাম মহাযানসত্ত্র' ; গ্রহ্থাটর তিষ্বতী অনুবাদ কাঞ্জরে আছে। 
সেথানে গ্রন্থটির অনুবাদকরূপে 'জিনমিত্র দানশগল ও এশেওদ প্রভৃতির নাম পাওয়া 
যায়। এই অনুবাদকরা সকলেই নবম-দশম শতকের মানুষ । 

[তথ্বতে এই গ্রন্থটি কণভাবে এসেছিল এ কথা বলতে গিয়ে গোই লোঢাবা একটি 
পৃথক মতও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, নেলপা পণশ্ডিতের-মতে, এই গ্রন্থগুলি 
আকাশ থেকে পড়ে নি; পণ্ডিত বুগ্ধিরক্ষিত ও অনুবাদক লি.থসে এই গ্রচ্ছগুলি 
[িথ্বতে এনেছিলেন। তিথ্বতের রাজা তখন পড়তে জানতেন না বলে গ্রন্থগুলির 
অর্থও বৃঝতে পারলেন না. তাই বাৃদ্ধরক্ষিত ও লিথেসে ফিরে গেলেন ।॥। গোই 
লোচাবা এখানে মন্তব্য করছেন, “আমার ধারণায় এই বিবরণাঁটি সত্য ।” 

পণ্ডিত বৃশ্ধিক্ষিত ও তাঁর অন:বাদক লিথেংস কোন সময়ে কোন দেশ থেকে 
এসেছিলেন, তা সঠিক জানা বায় না। এক জামান পণ্ডিতের মতে, এই পুজোপকরণ- 
গুলি ৩৩১ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের "আকাশ থেকে নেমে এসে'ছল। ৩৭১ খ্রিস্টাব্দে 
রাজা লহাথো থোরি ঞাংচান-এর কাছে পাঁচজন বিদেশী এসে এইগুলি কঁভাবে 
ব্যবহার করতে হবে তা শাখিয়েছিলেন, সম্ভবত এরা চীম থেকে এসেছিলেন । কিন্তু 
গোই লোচাবার বিবরণ থেকে মনে হয়, ব্রুদ্ধরাক্ষত কোনো ভারতণয় পশ্ডিতের নাম, 
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তাঁর সহযোগী লিথেসে সম্ভবত নেপালের লোক ছিলেন। রকহিল বলেছেন, চখন 
বা ভারতে নয়, 'কারপ্ডব্যহসূত্র শাস্ম'ট নেপালেই 'বিশেষভাবে সমাদত ছল এবং 
সম্ভবত নেপাল থেকেই তিথ্বতে প্রথম বৌদ্ধধম" এসেছিল । 

রাজা লহাথো থোরির রাজত্বকালে 'তিষ্বতে পোনধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। 
আবার 'তিত্বতের এরাতহা(সকদের মতে এই সময়েই 'তিত্বতে প্রথম সম্ধমেরও আবিভাঁব 
হয়। ল:হাথো থোরিকে তাই তিষ্বতে সমন্তভদ্রের অবতার বলা হয়। [িষ্বতের 
ইতিহাসে আরও দুজন রাজা এইরকম সম্মানজনক উপাধিতে ভাত হয়েছেন। 
স্রোংচান গামপোকে অবলোকিতেম্বরের অবতার ও -ম্রং দেচানকে মঞ্জশ্রীর অবতার 
বলে তি্বতের মানষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 

লহাথো থোরির এই সম্মান লাভের কারণ হিসাবে পেতেক কিন্তু অন্য যতুস্তি 
দিয়েছেন। তাঁর মতে স্লোংচান গামপোই তিষ্বতের প্রথম এতিহাসিক রাজা, তাঁর সময়ে 
প্রথম (তিব্বতের রাজাদের বংশতা'লিকা প্রস্তুত করবার চেগ্টা হয়। তখন স্রোংসন 
গামপোর পূর্পুর্ষদের সন্ধান করতে গিয়ে পণ্চম পূবপুরুষ ল্‌হাথো থোরির নাম 
পাওয়া যায় । বলা হয় তিনিই িষ্বতের রাজবংশের আদিপুরূষ । িষ্বতের এ্রীতি- 
হাসিকদের বোম্ধধ্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল, সে কারণেই তাঁর তিত্বতির রাজ- 
বংশের প্রাতষ্ঠাতা রাজা ল:হাথো ধোর ঞ্াংচানকে সমস্তভদ্রের অবতার বলে গণ্য 


করেন। 


২৩। সম্রাট জোংচান গামপো 


চখ্ীনের এতহাসিকদের মতে. যণ্ঠ 'প্রিস্টাষ্দ পযন্ত তিম্বত কতকগুলি ছোট ছোট খণ্ড 
রাজ্যে বিভন্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল। বাভন্ন উপজাতি এই ক্ষুদ্র রাজ্যগাঁল শাসন করত। 
নামার প্রোংচান ( ষণ্ঠ-সপ্তম শতক ) শ্রোংচান গামপোর পিতা ; তিনিই প্রথম এই 
পাবত্য আদিবাসখদের এক বদ্ধ করে তিষ্বতে একটি শান্তশালগ রাজ্য স্থাপন করেন। 
তাঁর সেনাবাহিনীতে এক লক্ষ সৈনাও সংগাঠত করেন। মধাভারত পর্যন্ত এক 
সামারক আভধান পাঁরচালনা করে তান জয়লাভ করেন। সিলভা লেভির মতে, 
নামার প্রোধচানের নামের অনুসরণেই বাংলা ও আসামে ৫৯৩-৪ প্রস্টা্দ থেকে বর্ষ 
গ্গণনায় “সন ব্যবহার শুরু হয় ॥ 

শিশুকালে স্রেংগান গামপোর নাম ছিল ঠিদে প্রেংচান। মান্ত তের বংসর বয়সে 
তিনি রাজা হন। রাজকাষে" ও ধমাচরণে সমান নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁর 
নাম হয় প্রোংচান গামপো ॥ তাঁর উদ্যোগেই তিব্বত প্রথম বোদ্ধধর্মে দখ'ক্ষত হয়। 
[তিনি বোৌদ্ধশাস্তের দশ অনুশাসন অনুসারে হত্যা, দস্গ্যতা, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে 
শী্তদানের জন আইন প্রণয়ন করেন । এ ছাড়া চন থেকে রেশমগুটি, তু'তগাছ, 
কাগজ, কাল, ্ষ'গ্ঞণ, জলচাভিত »স্যপ্ষেণ ফন ইত্যাদ এনে তিনি স্বদেশে তাদের 
ব্যবহার চাল; করেন। 1কন্তু 'নরক্ষর 'তব্খতকে সাক্ষর করাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে 
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মহৎ কণর্ত। তাঁর পবঝ্পুরূষ লহাথো থোরির সময়ে ভিষ্বতে বৌদ্ধ শাস্তসমহের 
আবিভাঁব হয়তো ঘটেছিল, কিন্তু তা সামান্যই কার্যকরণ হয়েছিল। কারণ 'তিত্বতের 
মানুষের তখনও অক্ষরপারিচয় হয়নি, সেই শাস্মগ্রনহ্থগুলি পড়া, অর্থ উদ্ধার করা বা 
নিজ ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করা কোনোটাই তখন তাই সম্ভব হয নি। তাই লিখিত 
ভাষার উদ্ভাবন ও ভাষাশিক্ষাই সে যৃগের তিষ্বতে সবচেয়ে ঝড় প্রয়োজন ছিল। 
সম্রাট প্লোংসন গামপো তাঁর স্বদেশবাসীর এই আকাক্ষা পূর্ণ করেন। এই শীল্তমান 
সম্রাটের শাসনে তিষ্বত বর্বরদশা থেকে মূস্ত হয়ে সভ্যতার স্পর্শলাভ করে। সম্মাট 
প্রোধচান গামপোর এই বহুমুখণ কীতিকলাপ তিষ্বতে বিভিন্ন লোকসংগীতে স্মরণণয় 
হয়ে আছে। 

[তিথ্বতের এতিহাসকরা বলেন, বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে শ্লোংচান গামপোর প্রেরণার উৎস 
ছিলেন তাঁর বিদেশিনশ দুই রাণণ, নেপালের রাজকন্যা ও চীন রাজকন্যা । নল্তী 
থোনমি সম্ভোটের সফল দৌত্যের ফলে নেপালরাজ অংশুবমণের কন্যার সঙ্গে গ্রোংচান 
গামপোর বিবাহ হয় । চশনের রাজকন্যার সঙ্গে তিষ্বতরাজের বিবাহ সম্পর্কে অনেক 
কাহিনধ প্রচলিত আছে। চশনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, চন সম্রাট ৬৩৪ থিস্টাব্দে 
[িবতরাজের সঙ্গে উপহার বিনিময় ও বষ্ধৃত্ধের চুন্তি করেন। তিব্বত দত পাঠিয়ে 
চীনকে জানায় যে তিষ্বতরাজের সঙ্গে বিবাহের জন্যে চীনরাজকন্যাকে প্রেরণ বরা 
হোক। তিব্বতের এই প্রজ্ঞব চীন প্রত্যাখ্যান করে। চশনের এই অসম্মতির উত্তরে 
[তষ্বত দলক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন আক্লমণ করে । আট বৎসর ধরে চন ও তিষ্বতের মধ্যে 
এক রন্তক্ষয়ণ ঘৃষ্ধ চলে । শেষ পর্যন্ত ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে চন সম্রাট তাইস্ং তিত্যতের দাবী 
মেনে নেন এবং চন রাজকন্যাকে প্রেরণ করা হয়। 

[তিষ্বতের এতিহাসিকদের মতে এই দুই রাজকন্যা বোধ্ধধর্মের প্রগাঢ় অনুরাশিনণ 
ছিলেন, তাঁদের প্রভাবেই প্রোংচান গামপো বোধ্ধধর্মের প্রতি শ্রচ্থাশখশল হন। কথিত 
আছে যে স্োংচান গামপো নেপাল রাজের কাছে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে এই 
বাতাঁ পাঠান, “বর্বর তিত্বতের রাজা আমি, দশকুশল অনুশীলন কার না। বদি 
অনুগ্রহ করে আপনার কন্যাকে দান করেন, তাহলে আম পণ্চসহগ্ল দেহ ধারণ করে 
দশকুশল চা করব। যদিও আমি নিমর্ণকৌশল জানি না, তবুও আপনি বদি 
চান তাহলে আমি পণ্চসহম্্র মণ্দির নিমাঁণ করব ।” 

[তিত্বতে বোৌদ্ধধম" প্রচার ও প্রসারে স্রোংচান গামপো ও তাঁর দুই রাণশর বিশষ্ট 
ভূমকা, তিত্বতবাসীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে "মরণ করেন। সেই কারণেই সম্মাট স্বয়ং 
অবলোকিতেম্বরের অবতাররপে ও তাঁর মাহষী নেপাল রাজকন্যা--অবলোকিতেম্বরের 
অনাতম শান্ত মৃর্তনতণী শ্বেততারা ও চীন রাজকন]া--অপর শঙ্তি হরিং ভূকুটশতারা 
রূপে পর্ণজত হন। নেপাল রাজকন্যা 'তিত্বতে তাঁর সঙ্গে অংক্ষাভ্যবজ, মৈশ্টেয় ও 
তারাদেবীর মতি" নিয়ে এসেছিলেন ; চীনের রাজকন্যা শাকামুনির তরুণ রাজকুমার 
মার্ত নিয়ে এসেছিলেন। এ'দের জন্য প্রোংগান গামপো পৃথক দুটি মন্দির নিমার্ণ করেন । 
রামোছে মন্দরে অক্ষোভ্যবঙ্জ প্রীতির এবং রাপা (পরবর্তীকালের লাসা ) মদ্দিরে 
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শাক্যমূনির মৃর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। তিথ্বতে এই প্রথম বোদ্ধমন্দির নিমিত হল। 
সম্ভবত স্রোংচান গামপোর সময়েই পোতালা প্রাসাদের নিমা্ণকাষ" শুরু হয়। 

চীনের এঁতিহাসিকরা বলেন, চাঁন রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের ফলে প্োধচান গামপো 
চীনের সভ্যতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিশাল চখন সাম্রাজেযর, অগ্াণত 
মানুষ, তাদের বেশভুষা ও সুমাজিতি আচার-ব্যবহারে তিনি ম:গ্ধ হন। তুলনায় তাঁর 
স্বদেশবাপাঁর বর্বর ব্যবহারে তিনি খুবই লঙ্জত হন। সেই সময়ে তিষ্ধতের লোকেরা 
মুখে লাল রং মাখত। চাঁনের রাজকন্যার এটি একেবারেই পছন্দ হয়নি বলে রাজা 
এই প্রথাটিকে বাতিল করে দিলেন। প্রে'ংচান গামপো চামড়ার পোষাক ছে্ড় 
রেশমি ও কিংখাবের পোষাক পরা ধরলেন । তারপর তিনি রাজসভার অমাতাদের ও 
দেশের ধনখদের সম্তানবর্গকে চীনের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠালেন; 
চশন থেকে জ্ঞাণগুণশদেরও 'তিষ্বতে আমন্ত্রণ করে আনলেন । 

[তিত্বতে শিক্ষাদণক্ষার প্রচলন ম্ত্রেংচান গামপোর উদ্যোগেই ঘটে।ছল, তবে এক্ষেত্রে 
কিন্তু তিনি চীনের নয়, প্রধানত ভারতের সাহায্যই গ্রহণ করেছিলেন । এই উদ্দেশ্যে 'তাঁন 
কয়েকজন বিশিষ্ট তিথ্বতণীকে নিবঠিন করেন এবং তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী থোনামি সন্ভোটের 
নেতৃত্বে তাঁদের ভারতে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান ॥ 'বৃষ্ধদেবের জন্মভূমি ও বৌম্ধ- 
ধমেরি উদ্ভবভুমি ভারতবষ' থেকে তিথ্বত অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিল 'নরক্ষরতার 
অভিশাপ থেকে মুন্ত হয়েছিল। সঞ্চম শতকে উদ্ভাবিত তিষ্বতশী বর্ণলাপ ও 
ব্যাকরণের সঙ্গে ভারতীয় বর্ণলপি ও ব্যাকরণের গভীর সাদশ্যের মধ্যেই তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 

স্রোংসান গামপোকে তিত্বতের মানুষ ছোইজল বা ধম“রাজ উপাধি 'দিয়ে'ছলেন। 
[তষ্বতের এতিহাসিকদের মতে স্রোংচান গামপো বহু বৌদ্ধমান্দরও নিমণি করোছিলেন। 
অন্য এতিহাসিকরা কিন্তু এগুলি অতিশয়োন্ত বলে সন্দেহ করেছেন। চশনের 
এতিহাসিকদের বিবরণ মতে, সতরোংঙান গামপোর সারাজশবন রন্তান্ত ষদ্ধবিগ্রহে অথাৎ 
অবোগ্ধ কাষ'কলাপে কেটেছে । তাঁর দুই বিদেশিনী পত্বীর ধমমতকে হয়ত তিনি 
সমীহ করেছেন, তাঁদের আনীত বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃতিগুলি রক্ষার জন্য তিনি মন্দির 
নিমাণি করেছেন, ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ধুসমূহের কিছু অংশ তান হয়ত তিব্বতীতে 
অনুবাদও করেছেন। তা সত্বেও পাশ্চাত্য এরাতহাসিকরা কিদ্তু মনে করেন ষে 
ধরমরাজ” উপাধি পাবার মত ধর্মীয় কার্ধকলাপ ম্রেংচান গ্রামপো বিশেষ কিছুই 
করেন 'নি। 

যাই হোক তাঁর ধমরাজ” উপাধির যৌন্তকতা সম্পকে সন্দেহ থাকলেও তিথ্বতের 
প্রথম ৃগের ইতিহাসে প্রেংচান গামপো যে প্রধানপুরূষ সে সম্পকে কোনো নন্দেহ 
নেই। তবে ঠিক কোন; সময়ে, কতদিন তিনি জবিত ছিলেন, এই সব বিষয়ে 
পণ্ডিতদের মধো মতভেদ আছে। কয়েকজন তিষ্বতবিশারদের মতে ম্রোংচান গামপোর 
ররীশি বংসর বয়সে মত্যু হয়। অন্যদের মতে ছাল্রশ বা তৌন্রশ বৎসর বয়সে তাঁর 
মৃত্যু হয়। তিথ্বতী গ্রন্থ 'জলরব সলবেই মেলোং' ও চীনা গ্রন্থ 'তাংপ্‌' অনুসারে 
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স্রোংচান গামপোর জীবতকালেই তাঁর পাত্রের মৃত্যু হয়; বূগ্ধবয়সে প্রথমে তান 
নেপালের রাজকন্যা ও তারপরে চণনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন । 

বিভিন্ন তথ্য বিচার করে দেখা গেছে ৬৫০ প্রিগ্টাব্দে বিরাশি বংসর বয়সে সতরোংচান 
গামপোর মৃত্যু হয় । দুটি চীনা “তাংশহ ধদেবথের ঙোনপো” পিঞ্ম দলাই লামার 
ধারাববরণ+, ইত্যাদির ভিন্তিতে রোয়োরক, পেতেক প্রভাতি তিষ্বতাঁবশ।রদরা এই 
[সদ্ধান্তকেই স'ঠক বলে মনে করেছেন। 


২৪। ধোনমি সন্ভোট 


[তিব্বতশ বর্ণলাপ কণভাবে ও কবে উদ্ভাবিত হয়েঃছল, তিব্বতের লিখিত ভাষা কীভাবে 
স:1্ট হয়েছিল--পণ্ডতদের মধ্যে এ বষয়ে মতভেদ আছে । জনৈক পাঁণ্ডত এমনও 
বলেছেন যে একাদশ শতকে ভারতের 'লিপিমালার অনুসরণে দীপংকর তিথ্বতগ বণমালা 
প্রচলন করেন। অথচ পরধত%+ আলোচনায় আমরা দেখব দীপংকরের তিথ্বত 
আগমনের বহু পূব থেকেই ভারতীয় শাস্রসমৃহ তিষ্বতী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। 

অন্টম শতকে আচার্য শান্তরাক্ষিত 'তিথ্বতরাজ ঠিম্রেং দেচানের আনকুল্যে সামিয়ে 
[বহার প্রাতষ্ঠা করেন। এই বিহারে তান তিথ্বতী লোচাবা বা অন;বাদকদের সাহায্যে 
বহুমংখ্যক ভারতীয় গ্রন্থ অনুবাদ করেন। একাদশ শতকে দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন 
তিষ্বতে বাস করাছলেন তখন তিনি সামিয়ে বিহারে বান। এই বিহারের বিপুল 
গ্রন্থসংগ্রহ দেখে তিনি আশ্চ্ হয়ে যান এবং বলেন, ভারতবর্ধ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
গেছে এমন বহ্‌ দুমল্য গ্রন্থ এই বিহারে অন:দিত ও সংরাক্ষত হয়েছে । দণপংকরের 
অনপ্রেরণায় পরবতাঁকালে আরও বহু ভারতীয় শাস্রগ্রস্থ তিত্বতশ ভাবায় অনদিত 
হয়েছে । কিন্তু দীপংকরের কয়েক শতক পাব থেকেই 'তিথ্বতণ বর্ণমালা ও তিথ্বতের 
[লাখত ভাষা প্রচলিত ছিল, 'তিব্বতী বণ'মালা কোনোভাবেই দপংকরের সষ্টি হতে 
পারে না। 

এ বিষয়ে ফাঁকে যা বলেছেন তাও যুন্তসঙ্গত নয় । তাঁর মতে স্রোান গামপোর 
পুবে অথাৎ সম শতকের প্‌বেই তিব্বত বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। অন্যাদকে 
চীনের এতিহা(সিকদের মতে আ্রোংচান গামপোর পুরে তিব্বতের কোনো ব্ণীলিপি 
বা লিখত ভাষা (ছিল না। কাঠের টুকরোয় খাঁজ কেটে বা দড়িতে গি'ট দিয়ে 
সংখ্যগণনের পদ্ধাতি !ছল। তিব্বত বর্ণণলাঁপর প্রাচীনতম নিদর্শন তিব্বতের 
লাসা গ্ুদ্ভ থেকে পাওয়া যায় । ' এই হ্ুভগাত্রে চীন ও তিথ্বতের মধ্যে ৮২১-২২ খ্রিস্টাব্দে 
যে.সম্ধিচান্ত হয়োছল সেই ঘোবণাপত্রটি খোদিত আছে। এই সম্ধিপন্র/টর লাপ 
বিচার করে ওয়াডেল অনুমান করেছেন যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে তিথ্বতে লিখিত 
ভাষ।র প্রবর্তন হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন, সঞ্চম শতকে মধ্)ভারতে যে 
দেব্নাগরণ বণণমালা . গড়ে উঠেছিল, তিব্বত হরফগযুল তার থেকেই উম্ভাবিত 
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হয়েছিল । অন্য এক লিপি-বশারদের মতে ভারতয় সিদ্ধমাতৃকা লিপি থেকে তিথ্বতশ 
[লিপির উদ্ভব হয়েছে । তিন্বতী বর্ণালাঁপ মান্রাধন্ত ও মান্তাহণন--এই দুইভাগে 
বিভন্ত। কতকগুলি তিষ্বতী শব্দের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার 
করা হয়েছে, ভারতীয় উদ্মবর্ণ বোঝাবার জন্য অক্ষরগুলিকে উল্টো করে ব্যবহার করা 
হয়েছে। তি্বত ও নেপালের বৌদ্ধরা যে রঞ্জনা বা রঞ্জা লাঁপ ব্যবহার করেন 
ভারতীয় সিম্ধমাতৃকাই তার উদ্ভবভমি। এখনও পর্যন্ত চন ও জাপানে সংস্কৃত 
বৌদ্ধধারণণগ:লি এই 'সিম্ধমাতৃকা 'লংপতে লেখা হয়। 

বিভিন্ন লীপাঁবশারদের মত 'বিস্তৃতাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিষ্বতাঁ 
বণণলাপ প্রাসণনতর কোনো তিৎতণ লাপর পরিবর্তিত রূপ হতে পারে নাঃ ভারতীয় 
বর্ণলাপর অনুসরণেই তিব্বত বণণমালা সংষ্টি হয়েছে। তিথ্বতের এতিহাসিক 
বুতোন বলেছেন, স্রোংগান গামপোর সময়ে (অথ'ং সপ্তম শতকে ) তিত্বতে কোনো 
বণ“মালা 'ছিল না। তাই লাপবিদ্যা শিখবার জন্য থোনমি সন্প্রদায়ের অণুর পুরকে 
যোলজন সঙ্গগসহ ভারতে পাঠান হল, থোনমি সন্ভোট প্রথমে পণ্ডিত দেববিদ্যা 
[সিংহের কাছে ভাষাশিক্ষা করলেন। শিক্ষাশেষে তিনি তিষ্বতের ৷ কথ্য ) ভাষার সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে চারটি শ্বর ও ভ্রিশট বাঞ্জনবর্ণ দিয়ে তিষ্বতী বর্ণমালা স:ষ্টি করলেন। 
দেশে ফিরে লাসার মারমশ্দিরে বসে এই বর্ণমালাকে তিনি সুসংগঠত করলেন, তারপর 
হ্াক্ষর, লেখন পদ্ধ'ত ও ব্যাকরণ সম্পকে আটটি গ্রন্থ রচনা করলেন। বলা হয়ে 
থাকে রাজা স্লোংচান গামপো নিজনে বসে সেই গ্রন্থগুূলি অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করে।ছলেন। 
বণমালা ও লিখিত ভাষা সুম্টির পরে একে একে কারণ্ডব্যাহসংত্রঃ শত উপদেশ, 
রত্বমেঘসত্র প্রভাতি ভারতয় শাস্ত্রসমূহ তিষ্বত? ভাষায় অনৃদিত হল। 

এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবা শোননু পাল বা কুমারপ্ত্রী আরও বলেছেন যে, থোনমি 
সন্ভতোট তিথ্বতী বর্ণমালা উদ্ভাবনের সময়ে ভারতীয় বর্ণমালার প্রাতিটি বণ" বিশেষ 
[বিচার-?ববেচনা করে গ্রহণ করলেন । তাই ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম পাঁচাট বর্গের 
চতুর্থ অক্ষর--অথাঁধ ঘ, ঝ, ৪, ধ ও ভ--এই পাঁচটি অক্ষর তিত্বতী উচ্চারণে 
অপ্রয়োজনধয় বলে বজণন করলেন। আবার পুর্বভারতে চ, ছ, জ এই 'তিনটি অক্ষর 
বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা হয় জেনে এই বিশেষ উচ্চারণের জন্যে আতিরিস্ত তিনটি 
বণ তিষ্বতী বর্ণমালায় যোগ করলেন । 

থোনামি সষ্ভোট সম্পকে সুমপাও একই বিবরণ দিয়েছেন। তবে এই বিবরণে 
ভারতে থোনমির শিক্ষক বলে সুমপা লাঁজনের নাম করেছেন। থোনমি সভোট 
'লাঞনের কাছে হস্তাক্ষর ও দেবাবদ্যা সিংহের কাছে ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। 
ক্লুনকল অব লাদাক' ও পববতশ কালের বিভিন্ন গ্রন্থে লিজিনের নাম পাওয়া যায়। 
এই িঞ্জিন কোন দেশের মানুষ ছিলেন, নেপাল না খোটানের তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় না। 

খোনাম সম্ভোটের কথা বলতে গিয়ে তিষ্বতের এতিহাসিকরা বলেন, 'তিত্বতের 
খ্বল গিরিমালার পাদদেশে থোন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের অণু 
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পাঁরবারে থোন!ম সনেট জদ্ন নিয়েছিলেন। [িষ্বতে বিদ্যাচ্চার প্রথম পাথকং ও 
[তিষ্বত বর্ণালাঁপর ভ্রপ্টা এখানে জশ্মেছিলেন বলে তিষ্বতবাসীরা থোন গ্রামটিকে 
বিশেষভাবে স্মরণ করেন। সন্তোট শখ্দাট সম্ভবত ভারতীয়, সুগভীর পাণ্ডিত্য ও 
চারন্রমাধূষের জন্যে হয়তো এই 'বাশন্ট ভোট দেশীয় ব্যান্তকে উপাধাটি দেওয়া 
হয়েছিল । 

থোনমি সদ্ভোট এক অসাধারণ পুরুষ ছিলেন । শহধুমান্র ব্ণলাঁপ উদ্ভাবন ও 
ভাষাচ্চরি প্রবরণনে নয়, দেশের রাজনীতিতে ও কুটনৈতিক কৌশলেও তিনি অসামান্য 
ছিলেন। নেপাল রাজকন্যার সঙ্গে সমট স্রোংচান গামপোর বিবাহ রাজমন্ত্রী থোনমি 
সম্ভোটের দৌত্যের ফলেই সম্ভব হয়। চঈনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ৬৭৫ 
[প্রদ্টাব্? স্েংগান গামপোর মৃত্যুর পরে থোনমি সম্ভোট শাস্তিপ্রন্ভাব নিয়ে তিব্বত 
থেকে চাঁন রাজসভার গিয়েছিলেন । 

তবে ব্চিক্ষণ রাজনশীতবিণ বলে নয়, তিত্বতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জনকর.পেই 
থোনমি সম্ভেট স্মরণীয় হয়ে আছেন। আধুনিক তিষ্বতবিশারদরা তি তের 
সাহত্যের ইতিহাসকে দুটি পযাঁয়ে ভাগ করেছেন ; তার প্রথম পধাঁয়টি অনুবাদের ও 
[ত্বতীয় পযয্লিটি স্বাধীন রচনার কাল। সঞ্চম শতকে থোনমি সম্ভোটের নিরলস 
সাধনার ফলেই প্রথম প্যাঁয়টর লনা হয় । ভিষ্বত' বর্ণমালা সৃষ্টির পরে প্রথমে 
[তিনি ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত সুপ্রাসম্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থাটর সং।ক্ষ নাম 
“সুমচুপা”। ভ্রিশাট শ্লোকে লমাণ্ড এই ব্যাকরণ গ্রন্থটি তিথ্বতের সরবত প্রচলিত ও 
প্রীতাট শিক্ষার কণ্ঠন্থ। লিখিত ভাষা উদ্ভাবনের পরে থোনমি সম্ভোট বোদ্ধশাস্ম 
অনুবাদের উদ্যোগ নেন। তিব্বতের প্রথম অনবাদকদলকে সাহায্য করবার জন্যে 
ভারত. নেপাল ও চন থেকে পণ্ডিতদের আনা হয়। এই অন্বাদগ্যাল যেন 
সাহিত্যধমণ অথচ তজনমায় আক্ষারক ও মুলানুগ হয়, সেদিকেও সতক দূষ্টি রাখা 
হয় । এই সব গ:ণের ফলেই তিষ্বতী অনংবাদ গ্রন্থগুলি পৃথিবীর অনুবাদ পাহতোর 
ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে । থোনাম সম্ভোটের নেতৃত্বে তিত্বতের 
প্রথম অনুবাদকদল পরব্ত1 কালের ভাষা ও সাহিত্যবিদদের পথ সুগম করেন। 


২৫। ঠিআ্রোং দেচান 


সম্রাট স্রোধচান গামপোর পরে প্রায় পঞ্চাশ বংসর তিত্বতের ইতিহাসের রূপরেখা বিশেষ 
ঈপন্ট নমল । তবে চীনা সবত্র থেকে মোটামুটি জানা যায় যে--৬৫০ গ্রি্টাথ্দে প্রেংচান 
গামপোর মৃত্যু হয়, তার পরে গুক্ত্রোং গুংচান বা মাংস্রোং মাংচান রাজা হন ; 
কিন্তু গার নামে এক মন্ত্রী তখন রজার সব ক্ষমতাই দ্খন করে নেয় । গারের 
মৃত্যুর পরে তার ছেলে রাজ্াযশাসন করতে থাকে। 

৬৭৯ শ্রিস্টাত্দে স্রোংচান গামপোর প্রপোন্ত ঠিদ্‌ সোংগান অথবা দ-ত্রোং মাংপোজে 
রাজা হন এবং মন্ত্রীকে হঠিয়ে রাজক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। ঠিদু স্োধান বা 


৭9) 


দল্সোং মাংপোজে প্রচণ্ড সাহস ও শান্তশালগ রাজা ছিলেন। ৭০২ প্রস্টাঙ্দে তিন 
নিজে চীনের বিরদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তার কিছ পরে ভারতের গীগান্তে 
নেপালের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান। বোদ্ধধমের সঙ্গে তার 
কোনো সম্পর্ক 1ছল না, তিত্বতের এীতহাপসিকরা তাই এই রাঞ্জা সম্পকে প্রায় কিছুই 
বলেননি । দুছ্রেং মাংপোজের রাজনোতিক কার্যকলাপ 'তিত্বতের ইতিহাসে কোনো 
গুরুত্ব পায়নি। 

1ঠদু ম্োচান বা দুস্রেং মাংপোজের পুত্র ঠিদে চুগতান অথবা মে আগছোম 
(৭০৫-৭৫৫ 'ধরস্টাব্দ ) ও তাঁর পত্র ঠিন্রোং দেচান ( ৭৫৫-৭৯৭ গ্রিস্টাঘ ) রাজা হন । 
পিতান্পুর এই দুই রাজা সম্পকে 1তষ্থতের এঁতিহাসিকরা বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। 
এরা দুজনেই বৌদ্ধধমের অনুরাগ ছিলেন। 

ঠিদে চুগতানের সময় থেকে দেশে বৌদ্ধধমের প্রাতিপাত্ত বাড়তে থাকে । তাঁর এক 
মন্ত্রী ছমফুর গিরসংকট থেকে একটি তাম্/লাপ উদ্ধার করে আনেন । তাগ্রালাপাটিতে 
ম্োংচান গামপোর নিরেশি উৎকীণণ 'ছল। সেই নিদে্শে অনুসরণ করে 'ঠিদে 
চুগতান অনেক বিহার নিমণি করেন। রাজার উদ্যোগে চন ও অন্যান্য দেশ থেকে 
পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা হল। গাঁণত, চিকিংসাশাস্ত্রসমূহ এবং 'জুবর্ণ- 
প্রভাসোত্ম, 'কমশিতক" প্রভৃতি গ্স্থ অনুবাদ করা হল। 

ঠিদে চুগতান এক দুধণ্ষ রাজা 'ছিলেন। চীনের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। 
[তিব্বতরাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে চীনসমাট লম্ধিদ্থাপন করতে চান। ঠিদে 
চুগতানের সঙ্গে চীনরাজকন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে তিখ্বতে অনেক 
রোমান্টিক কাহনী প্রচালিত আছে। ঠিস্রোং দেচান এই বিবাহেরই সন্তান । 

1শিশুকালে ঠিংস্ত্রাং দেচানের পিতাবিয়োগ হয় ॥ মাত্র তেরো বংসর বয়সে তিনি রাজা 
হন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধান মন্ত্র মাশাং-এর দখলে । এই মাশাং শুধু যে পোন 
ধম্মীঝবাসণ ছিলেন তাই নয়, ঘোরতর বোদগ্ধবিদ্বেষীও ছিলেন । রাজার অল্পবয়সের 
সুযোগ নিয়ে প্রথমেই তান বোদ্ধাভক্ষুদের দেশ থেকে দর করে দিলেন, তারপর 
লাসা মন্দিরের বুদ্ধমযৃর্তিটিকে স্থানচযুত করে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, বৌদ্ধাবিহার ও 
মান্দরগ্রলিকে কসাইখানায় পরিণত করলেন ॥ বোদ্ধধমের প্রতি যথেন্ট আকষণণ 
থাকলেও কিশোর রাঙজা এই অনাচার, অত্যাসারের কোনো প্রতিকার করতে 
পারলেন না। 

এদকে সালনাং নামে 'ঠিংম্তাং দেচানের এক বৌদ্ধ মন্ত্রী নেপাল ও বম্ধগয়ায় যান, 
বৌদ্ধদীক্ষাগ্রহণের ফলে তার নাম হয় জ্ঞানেন্দু। নেপালে তিনি ভারতখয় আচাষ 
শান্তরক্ষিতের দর্শন পান। দেশে ফিরে তিনি রাজাকে অনুরোধ জানান, যেন 
শান্তর'ক্ষতকে [তিত্বতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। কিম্তু দেশে তখন যোদ্ধঘ্ধ 
ষধানমন্ত্ী মাশাং-এর প্রবল প্রতাপ। রাজা ও তাঁর অন্গত মন্রণরা বুঝলেন যে 
মাশাংকে সরাতে না পারলে িষ্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পৃণ" উৎখাত হয়ে ষাবে। তাই 
তাঁরা গোপনে সে চেষ্টাই শুরু করলেন। 


৮9 


প্রধানমন্ত্রী মাশাংকে কীভাবে হত্যা করা হল, তিষ্বতী অনুবাদে তাঁর বণ“না 
পাওয়া ঘায়। রাজার জ্ঞাতসারেই রাজ্যের বোদ্ধ মন্ত্রীদল মাশাং-এর প্রাণনাশের জন্যে 
এক গভীর ষড়যন্ত্র করলেন । প্রথমে তারা জ্যোতিষী ও গরণৎকারদের উৎকোচে বশীভূত 
করলেন। এই জ্যোতিষীরা রটনা করে দিল, রাজার সামনে ঘোর বিপদ । সেই বিপদ 
থেকে বাঁচবার পথও তারা বাতলে 'দিলেন। রাজার অনুগত দুজন বিষ্বচ্ঞ অমাত্য 
যাঁদ স্বেছায় মাটির তলায় তিনমাসের জন্যে নিবসিন বরণ করে নেন, তবেই রাজার 
বিপদ কাটবে । রাজা এদের জন্যে প্রচুর পারিতোধিক ঘোষণা করলেন। প্রথমে মাশাং 
রাজী হলেন ; কোনো দন্দেহ যাতে না জাগে সেজন্যে বৌদ্ধমন্ত্রী গোইও সম্মত 
হলেন । মাটির নীচে 'তিন মানুষ গভীর গত“ খোঁড়া হল, দুই মন্ত্রী সেই গর্তে 
নামলেন । রাতে ব্ধুরা গর্তের মধ্যে দাঁড় নামিয়ে গোইকে উপরে তুলে আনলেন। 
(কম্তু হতভাগ্য মাশাংকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে ফেলে রাখা হল। মাশাং-এর শত্রু 
বৌদ্ধমন্ত্রশরা গতের মুখ ভারী পাথর দিয়ে বম্ধ করে দিলেন। মাশাং-এর জখীবন্ত 
সমাধি হল। এই , ভাবে মাশাংকে নিশ্চিহ্ন করার পর ঠিম্তরেং দেচান ও তার 
বৌধ্ধমন্ত্রগরা তিষ্বতৈ বোদ্ধধম” প্রচারের সুযোগ পেলেন । 

মাশাং যে বড়যন্ষের শিকার হলেন, তার প্রকৃত কারণ সম্ভবত ধমীয় নয়, 
রাঙ্জনৈতিক। আধুনিক তিথ্বততত্বাবদের মতে, তিষ্বতে তখন ছোটবড় নানা সামস্ত 
প্রভুদের প্রচণ্ড দাপট, এদের ধর্ম ছিল তিথ্বতের প্রাচীন পোন ধর্ম। ধমের নামে 
এরা দেশ শাসন করত । দেশের রাজা দূর্বল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে রাজার নামে 
এরাই রাজ্য চালাত। রাজা যাঁদ যথেন্ট শীস্তশালণ হতেন ও এদের ইচ্ছার বিরুচ্ধে 
দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন, তাহলে দুপক্ষের সংঘষধ অনিবার্য হয়ে উঠত । তিত্বতের 
প্রথম সম্রাট ম্রোংগান গামপো এই সামস্ত গ্রভুদের কঠোর হন্তে দমন করতে, 
পেরেছিলেন । 

স্লোংচান গামপোর বংশধর তাঁর প্রপোত্রের পৌন্র ঠিপ্রোং দেচানকেও এই দুরূহ কাজ 
করতে হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রী মাশাং নিশ্চিহন হওয়ায় সামন্তশত্তির সেই সময়ের প্রধান 
প্তটি ভূমিসাৎ হয়েছিল, পোনধর্মকে উৎসাদিত করে সামন্ত প্রভুদের প্রাতপাতির 
সামাজিক 'ভাত্ত তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, তার উপরে নবাগত বৌম্ধধর্মকে রাজধম* 
ও রাষ্ট্রধর্মরূপে প্রতিষ্ঠত করেছিলেন। ৪ 

মাশাংএর হত্যার পরে ঠিন্রোং দেচান মন্ত্র সালনাং তথা বোম্ধভিক্ষু জ্ঞানেন্দ্রের 
পরামর্শ মত. আগাষ শান্তরক্ষিত, পদ্মসন্ভব ও কর্মলশলকে একে এফে আমন্মণ করে 
আনলেন। এই আচারধদের সাহায্যে নামিয়ে বিহার প্রাতদ্ঠিত হল। এই বিহারে 
ধমার্থ' তিথ্বতাঁদের ভিক্ষৃদীক্ষা দেওয়া শুরু হল। প্রবল উৎসাহে ভারতাঁয় 
গ্রন্থসমূহ পঠনপাঠন ও অনুবাদের কাজ 'চলতে লাগল । এইভাবে মহাযান বোষ্ধধমের 
প্রকৃত গ্রচার পশ্তব হল। 

[কিন্তু দেশে বোখ্ধয়ম' প্রাতিষ্ঠাই ঠিম্োং দেচানের জশবনের একমানত বড় কাজ-নয়।: 
প্রাতবেশী দেশগুলির কাছে তিত্বতকে এক প্রচণ্ড সামরিক শন্তিরূপে ও নিজেকে, 
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তার সুযোগ্য রাজার্‌ূপে ঠিংন্ত্রাং দেচান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
দেশগৃলি তাঁর বাহুবলের পরিচয় ভালভাবেই পেয়োছিল। 

চশনের রাজকন্যা তাঁর মাতা ছিলেন বটে কিন্তু তার ফলে চখনের প্রতি ধঠপ্রোং 
দেচানের বৌরভাব বিন্দুমাত্র কমেনি । চীনের তিনি প্রবলপরাক্রাস্ত শত্রুই !ছলেন, 
সামারক শান্ততেও তিষ্বত তখন চখনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁর রাজ্যকালের ইতিহাস 
থেকে জানা যায়, ৭৬০-৭৬৬ প্রিস্টাঞ্দের মধ্য তিষ্বত চীনের সমগ্র কাংস্জ অণ্চল দখল 
করে নেয়--তার ফলে তুকিশ্ছানের চখনা সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তরদিকে 
[তিষ্বতের সৈন্যরা কাংস্থ ও তুকি-্থানে লড়াই করাছল, আর প্যর্বাদকে তিষ্বতী 
সৈন্যদল তখন তাদের দুশোবছরব্যাপশ লড়াইএর চুড়ান্ত জয় লাভ করল। বিজয় 
তিখ্বতণ সৈন্যদল সদর্পে চীনের রাজধানখতে প্রবেশ করল । চগন সম্রাট রা্রধানী 
ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। যাই হোক, ৭৮৩ গ্রিস্টাম্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেোছিল। তারপরে 
যে শাক্তচান্ত হল, তাও অবশ্য বেশিদিন (টিকল না। 

রাজা 'ঠক্োং দেচান আরবদের সঙ্গে মৈত্র করলেন, তারপর ব্জিয়খ সেনাদল নিয়ে 
চতুর্দিকে সামারক আভিষানে অগ্রসর হলেন। সম্ভবত পূব" ভারতের পালরাজারাও 
তাঁর বশ্যতা স্বাকার করে কর 'দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। য.ম্ধাবগ্রহে জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠ 
সামারক শন্তিরূপে তিষ্বতের প্রতিষ্ঠা-ঠিস্রোং দেচানের শাসনকালের এই সকল 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনোতিক ঘটনা তিখ্বতের ইতিহাসে হায় উপোক্ষিতই হয়েছে। কম্তু 
ঠিম্তরোং দেচান তাঁর রাজ্যে কীভাবে িষ্বতের প্রাচীন পোন ধমকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন 
করেন, কণীভাবে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্্রধমের মধাঁদায় প্রাতিষ্ঠত করেন, তিষ্বতের 
এঁতিহাসিকরা শুধু সবিষ্ঞারে সে বর্ণনাই দিয়েছেন। তিথ্বতে বৌদ্ধধম” প্রতিষ্ঠায় 
ঠিম্রেং দেচানের ভুমিকা স্মরণ করে তিত্বতবাসগরা তাঁকে বোধিসত্ব মঞ্জশ্রীর 
অবতার বলে পূজা করেছেন। 

একাদকে বিদেশী রাজোর বিরুদ্ধে সশগ্ত সংগ্রামে জয়লাভ, অন্যদিকে দেশে 
অহিংস ধমে“র প্রচার ও প্রতিষ্ঠা- এই দুটি পরস্পরবিরোধী কাজই তান সমান 
উৎসাহে করেছেন । তিথ্ধতের ইতিহাসে !ঠ,ম্ত্রাং দেচান তাই এক অসামান্য শক্তিশাল? 
রাজার;পে গ্মরণণয় হয়ে আছেন। 


২৬1 শান্তরক্ষিত, পল্পসম্ভব, কমলশীল 


[ঠম্রোং দেচান প্রধানত ভারতীয় আচার শান্তরক্ষিত, পচ্মসন্তব ও কমলশখলের সাহায্যে 
বৌদ্ধধমণ্ক তিথ্বতের জনসাধারণের ধমরুপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজমন্তী 
সাঁলনাং-এর উদ্যোগে শাস্তরক্ষিত িথ্বতে আসেন । কিন্তু সেদেশে বৌদ্ধধম” প্রচার 
করতে গিয়ে তিনি তিথ্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের-_তার ভুত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষের তান 
বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এই বিরুদ্ধতা এতই তুঙ্গে ওঠে যে তাঁকে বাধ্য হয়ে 
তিখ্বত ছাড়তে হয । তবে শানস্তরক্ষিতের উপদেশেই ঠিয্ রং দেচান পচ্মসন্ভবকে 
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[িথ্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন । পগ্মসম্ভব তাঁর অলৌকিক শান্ত প্রয়োগ করে পোন 
ধমে'র দৈতাদানবদের বশীভূত করেন। তখন শান্তরক্ষিতের পক্ষে আবার তিষ্বতে 
ফিরে আসা সগ্তব হয়। রাজা ঠিম্লরেং দেচানের সাহায্যে শাস্তরক্ষিত সামিয়ে বিহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে তিথ্বতে বৌম্ধধর্মের অগ্রগ'ত ত্বরাম্বিত হয়। 

তাঞ্জ রে শান্তরক্ষিতের রচিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ পাওয়া যায়। গভীর পাশ্ডিত্য- 
পূর্ণ দাশনক গ্রন্থ 'তত্বসংগ্রহ* শান্তরক্ষিতের রচনা । তিনি এই গ্রন্থে স্বাতশ্মিক 
যোগাচার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোদ্ধ ও অবোদ্ধ--সকল প্রাতিপক্ষের মতবাদ খণ্ডন 
করেছেন। শাস্তরক্ষতের শিষ্য কমলশধল এই গ্রন্থটর ভাষ্যরচনা করেছেন। 
'বাদন্যায় বৃত্বিবপণ্িতার্থ” 'মধামক অলংকারকা'রকা” ও তার স্বরচিত বৃত্তি 
শান্তরক্ষিতের এই বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়েছে । আমরা তিষ্যতী 
অনুবাদের মধ্য দিয়েই গ্রন্থগুলির পরিচয় পাই । আবার তাঞ্র সংকলনে শান্তরক্ষিতের 
নামে কয়েকটি তান্মিক রচনাও চ্ছান পেয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এই তাম্নিক 
গ্রহ্গ-লি শাস্তর'ক্ষতের মত প্রাজ্ঞ দার্শনিক কোনমতেই লিখতে পারেন না, তাঁরা তাই 
অন.মান করেছেন যে দুজন শান্তরক্ষিত ছিলেন । 

তিব্বতের এাতহাসিকরা অবশ্য এ প্রশ্ন তোলেনান । তাঁরা মনে করেন দীপংকরের 
পূর্বে শাস্তরক্ষিতই তিষ্বতে বৌদ্ধধম প্রচারে প্রথম উদ্যোস্তা ছিলেন। তাঁদের মতে 
ভারতের একই রাজবংশে প্রথমে শান্তর্ক্ষিত ও পরে দশপংকর জন্ম নেন। “শাগ্তরক্ষিত 
পূর্ববাংলার সাহোরের রাঙ্গপূত্র রূপে জন্ম নেন। সুমপা আরও বলেছেন, 
শান্তরক্ষিত রাজা গোপালের রাজ্যকাল থেকে ধমর্পালের রাজ্যকাল পর্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। ৭৫০ প্রিস্টাষ্বে গোপাল এবং ৭৭০ থ্রিত্টাষ্দে ধমপাল রাজা হন এবং ধম“পাল 
বতশ বংসর রাজত্ব করেন. এাতিহাসিকরা এইরকমই অনুমান করেন। তাহলে 
শান্তরক্ষিত নিশ্চয়ই ৭৫০ থেকে ৮০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জ,বত ছিলেন এবং তিখ্বতরাজ 
ঠিংম্রাং দেচানের (৭৫৫ থেকে ৭৯৭ গ্রিস্টাঞ্দ ) সমসাময়িক ছিলেন। 

[তখ্বতে শান্তর/ক্ষত শিবাছো বা শাস্তিজশব নামেও পারচিত। বৃতোন ও সুম-পা 
তাঁকে বোধিসত্ব বলেও উল্লেখ করেছেন। ফ্রাকে বলেছেন, আলচি বিহারের 
শিলালিপিতে শান্তিপা বলে তাঁর উল্লেখ আছে। সুমূপা আরও বলেছেন, বোধিসত্ব 
বা শাঁন্তীব ভারতবর্ষে নালন্দার উপাধ্যায় ছিলেন। নালন্দা থেকে তিনি কাঁভাবে 
এবং কেন নেপালে এসেছিলেন, জানা নেই । তবে তিথ্বতরাজ ঠিস্তরেং দেচানের মল্ঘী 
সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র নেপালে প্রথম তাঁকে দেখেন । বুতোন বলেছেন, সালনাং বা 
জ্ঞানেন্ত্র তখন গুরু বোধিসত্বকে তিথ্বতের মাংয়ূলে আমন্ত্রণ করেন। গোই লোচাবা 
আরও বলেছেন যে এখানে বসেই তাঁরা দীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শ করে স্থির করেন 
যে তিষ্বতে তাঁরা ( মহাধান ) বোম্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু 
তিথ্বতে বৌদ্ধধর্ম বিছেষ মাশাং তখন প্রধানমন্ত্রী, তাই তখন তাঁদের পক্ষে কিছু করা 
সম্ভব হয় না। মাশাং এর ম:তুযুর পরে সালনাং বা জ্ঞানেন্দ্র আচাষ* বোধিসত্বকে লাসায় 
আমন্ত্রণ করে আনেন । 
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িখ্বতরাজ ঠিন্রোং দেচান সিদ্ধান্ত করেন যে, গুর্‌ হিসাবে গ্রহণ করবার আগে 
আচাষ' শান্তর[ক্ষতের মতবাদ 'তিনি ভাল করে যাচাই করে নেবেন। সেই উদ্দেশ্যে 
[তিনজনকো আচার্ষের কাছে পাঠানো হল । আচাষের ভাষা তারা বুঝতে পারল না; 
তখন কাশ্মীরের পশ্ডিত অনস্তকে দোভাষী করে আচার্ষের মতামত বুঝবার, চেষ্টা 
করা- হল । সম্ধর্মে তার নিষ্ঠা আছে ও মনে কোনো পাপচিস্তা নেই জেনে তারপর 
গুরু বোধিসত্বকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান হল। 
গোই 'লোচাবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, রাজা মন্তীদের আদেশ দিলেন: বোদ্ধমে 
উপাধ্যায়ের নিষ্ঠা ও তাঁর চাঁরত্র বিচার করে তবেই তাঁকে রাজপ্রাসাদে আনা যাবে । 
সেইমত মন্ত্রীরা! উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে তাঁর মতবাদ জানতে চাইলেন। উত্তরে 
উপাধ্যার বললেন, যনীস্তদ্বারা পরণক্ষা করে যা সঠক বলে প্রমাণিত হয় তাকেই আমি 
অনুসরণ করি এবং যান্ততে যা টে*কে না, তা পরিত্যাগ্গ করি--এই আমার মতবাদ । 
£তত্বসংগ্রহ' রচয়িতার পক্ষেই এমন প্রাঞ্জল ও যান্তিনিষ্ঠ উত্তর দেওয়া সম্ভব । অবশ্য 
কুসংস্কার ও অলোৌফিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন তিত্বতের মানুষের কাছে তাঁর এই 
যুন্তিগ্রাহ্য বাঁ লম্ঠ মতবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, সেটা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার । 
অনঃসম্ধানের ফলাফলে রাজা সম্তুষ্ট হলেন; শ্াস্তরক্ষিতও তিষ্বতে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের অনুমাত পেলেন। তবে তিখ্বতে শান্তরক্ষিতের কাজের গুকৃত মূল্যায়নের 
জন্যে সেই'সময়ে সেদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পারচয় জানা দরকার । 
মাত্র একশত বৎসর আগে তিষ্বতের নিজস্ব লিখিত ভাষা স:ষ্টি হয়েছে, সেই সময় 
থেকেই বোদধ্ধ গ্রচ্ছদমহর অনুবাদ শুরু হয়েছে, এবং “কারপ্ডব্যাহসনন্ত্র? রত্মমেঘসত্ত্র' 
প্রভীতি গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়ে মহাযান ধম“মতের কিছু অলোকিক কাহিনীর সঙ্গে 
[তিদ্বতধাসণর সদ্য পরিচয় হয়েছে । বৌদ্ধধর্মের মংলতন্ব ও শাস্ত্রসমূহ তখনও তাঁদের 
অজ্কাত। পাঁরবেশ বিচার করেই ধমশিক্ষাদানে শাস্তরক্ষিত কোনো জটিল দাশ*নক 
তত্বের অবতারণা করলেন না। দশকুশল, ছাদশানির্দান, অষ্টাদশ ধাতু ইত্যাদি বোদ্ধ- 
ধর্মের মৌল সত্যগহীল ' 'তীন প্রচার করতে লাগলেন। বুতোন বলেছেনঃ ল.ংচ্গ. 
প্রাসাদে কাম্মীরের অনস্তকে দোভাষী করে চার মাস ধরে আচাষ শিষ্যবূন্দকে দশকুশল, 
অষ্টাদশ ধাতু ও ছাদশনিদান ইত্যাদি উপদেশ দিলেন । অন্যান্য তিষ্বতী গ্রন্থ-থেকেও 
একই: ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্যম্রনর মাত এর একশত বৎসর আগে 
[িষ্বতে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু শাক্যম্ানর প্রকৃত বাণণী শান্তরাক্ষিতই প্রথম 
তিথ্বতে - বহন করে আনেন। স্বভাবতই প্রাচশন পোনধমাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে 
জহলে ওঠে ।. তিষ্বতরাজ প্রেধ্চান গামপোর সময়ে বা তাঁর বংশধর ঠিগ্রোং দেচানের 
রাজযকালে বৌদ্ধধর্মের ষে প্রচার হয়োছল তাকে সামান্য সনামাতই বলা চলে। 
ঠিস্্রোং দেচানের - সময়ে রাজসভায় মন্তুদের যড়যম্ত্ই প্রকট হয়ে উঠেছিল। শান্ত- 
০ গুকৃতপক্ষে বৃদ্ধদেবের নৈতিক শিক্ষাসমূহ প্রথম প্রচার করতে সচেন্ট হন, তার 
্বতের বহুযুগের সঞ্চিত সংস্কার ও আদিম 'পোন ধর্মের সঙ্গে তাঁর 
তীর সংঘর্ষ আনবার্ধ হয়ে ওঠে। 
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বৃুতোন, গোই লোচাবা প্রভৃতি এতিহাসিকদের বিবরণে পাওয়া যায়, এর ফলে 
[তখ্বতের দৈত্যদানব, যক্ষরক্ষ প্রভাতি 'আনষ্টকারী শন্তগুলি প্রবলভাবে সংক্রয় হয়ে 
উঠল। তাদের অশুভ প্রভাবে চারিদিকে মড়ক লাগল। ফানথং এর রাজপ্রাসাদ । 
বন্যায় প্লাবিত হল, মারপোরি প্রাসাদের উপর বজ্জাধাত হল । ফসলের প্রচণ্ড ক্ষাতি হল। 
দেশে চারিদিক থেকে সর্বনাশ ঘনিয়ে এল । 'তিথ্বতের মানুষরা বলতে লাগল, “মিথ্যা 
( অথধি বৌদ্ধ ) ধম প্রচারের জন্যই এইসব ঘটছে, ভারতাঁয় সম্্যাসীকে দেশ থেকে 
দূর করে দেওয়া হোক ।” রাজা 15ম্ত্রেং দেচান আচাষ" শাস্ুর'ক্ষতকে বিপুল পরিমাণ 
স্ব দক্ষিণা দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বললেন । শ্াস্তর!ক্ষত বললেন, “তথ্বতের 
যক্ষরক্ষরা অসন্তুষ্ট হয়েছে, আমি তাই নেপালে ফিরে যাচ্ছি। জদ্বৃদ্ধীপে প্ম- 
স'ভব নামে এক মহাপাণ্ডত আছেন। আম তাকে এখানে আসতে বলব ; রাজা, 
আপনিও তাকে আমন্ত্রণ জানান ।” 

শাস্তরাঁক্ষতকে তিষ্বত ছেড়ে যেতে হল, কিন্তু তাঁর পরামর্শমত রাজা ঠস্তরোং 
দেচান পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ জানালেন । পদ্মসম্ভব তিব্বতের যক্ষরক্ষদের কীভাবে 
সংগ্রামে পরাভূত করলেন, সে সম্পকে বহু অলোকিক কাহিনী সেদেশে পল্লাবত 
হয়েছে। এই সমস্ত কাহনখসূত্রে আরও জানা যায় যে, পদ্মসম্ভব উদ্যান বা উরজ]ান- 
রাজ ইন্দ্রভ্াতর পদন্। তাঁর জন্মকাঁহনশও অলৌকিক ॥। আমতপ্রভাম্বর আমতাভ 
বুদ্ধের অবতার এক রন্তরা'মর রূপ ধরে সে দেশের এক পাবন্র হুদে অবতরণ 
করেন। সে দেশের রাজা দেখেন, সেই হুদের জলে এক অনুপম নুম্দর পদ্ম ফুটেছে, 
আর সেই”বকশত পদ্মপণ্ে চতু'দ্ক আলোকিত করে দেবদুর্লভ কান্তি এক অষ্টম- 
বষয় বালক বসে আছেন। বালকাঁটর হাতে এক দণ্ড । বালকাঁটর নাম দেওয়া হল 
পদ্মসম্ভব । বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর অনেকগুলি পত্বী ছিলেন, শান্তরক্ষিতের 
ভগ্রী মন্দরবা তাঁদের মধ্যে একজন। 'ভিষ্বত অভিযানে মন্দরবা পদ্মসম্ভবের সাঙ্গনী 
ছলেন। পদ্মসম্ভবের অলৌকিক কাতর বহ? কাহিন? প্রচলিত আছে । এগুলির 
কোনো কোনোটির সঙ্গে আবার ধর্মের কোনো সম্পর্ক খখজে পাওয়া যায় না, সেগুলি 
একেবারেই লৌকিক। যেমন, একদিন তিনি দলবল নিয়ে শখড়খানায় বসে মদ্যপান 
করছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল সঙ্গে কোনো পয়সা-কড়ি নেই । কিন্তু মদের দাম 
তোশোধ করতে হবে! দোকানের মালিকের কাছে তাই 'তাঁন সন্তি পর্ন্ত সময় 
চাইলেন । মালিকও রাজী হল, তাদের ঘত ইচ্ছা মদ্যপানও করতো দল । আচার্ষ 
তখন (মন্তরবলে ) সর্যের গতি চ্তব্ধ করে দিলেন। ফলে সাতাদন ধরে প্রচণ্ড সর্- 
তাপে দেশ দপ্ধ হতে লাগল। নিরহপায় হয়ে মদ্যবিক্লেতা তার প্রাপ্য টাকা-পয়সা 
আর চাইল না॥ তার পাওনা ছেড়ে দেওয়ায় সযান্তি হল, দগ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে আবার 
রানি দেখা দিল। 

প্রদঃসম্ভবের অলৌকিক কার্ধকলাপ বর্ণনায় তিষ্বতের কাহিনীকাররা সম্ভব 
অসষ্ঠবের কোনো সামারেখাই মানেন নি। সেদেশের বক্ষরক্ষ ইত্যাদি উপদেবতাদের 
[তাঁন কণভাবে জধ্দ করেছিলেন, তার অদ্ভুত অবিধ্বাস্য কাহিনী তিথ্বতে জনপ্রিয় 
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হয়েছে । যেমন, এক ক্ষণ পদয়গঞ্ভবকে দহট পবঝ্তের মতো পিষে মারতে চেষ্টা 
করে। পদযসগ্তব তখন খ.দ্ধবলে আকাশে উঠে গিয়ে তাকে হতবল করলেন। যক্ষিণী 
পরাজয় স্বীকার করল। পদন্সন্ভব তখন তাকে বশ করে নিজের ধমের রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্যে তাকে নিধুস্ত করলেন। অন্য এক দানবা পদমসগ্তবকে বস্ত্র ছখড়ে 
মারল। পদনসন্ভব সেই দানবখর তুষারগ.হা গলিয়ে £৭ বানিয়ে দিলেন, নৈই হুদর 
জল তখন ফুটতে শুরু করল। সেই ফুটন্ত জলে সিদ্ধ হয়ে দানবীর গায়ের হাড় 
থেকে মাংস খসে পড়ল, তবুও সে জল ছেড়ে উঠল না। গুরু তার ডানচোখ 
বস্ত বিদ্ধ করলেন । তখন সে জল থেকে উঠে এসে পদনসশ্বের কাছে আত্মসমর্পণ 
করল। 
পদমসম্ভব সম্পকে এই ধরণের আঁতগ্রাকৃত বহু কাহিনগই তিষ্বতে প্রচ'লত 
আদ্ছ। এই গঞ্পগ্লি থেকে একটি বিষয় িশেষ লক্ষণীয়। এখানে প্রাতিটি 
গজ্পেই দেখা যায় যে পদয়সম্ভব িন্বতের দৈত্যদানবের কাউকেই ধ্বংস করেন নি 
বরং তাদের বশীভুত করে নিজের অনুচর করেছেন। এইভাবে তিনি সেদেশের 
প্রাচগন ধমণবঝ্বাস ও তার আচার আচরণকে সরাসরি বা'তল করেন নি, বরং বোদ্ধ- 
ধম'র সঙ্গে সেসব ক্ষেত্রে যেন খানকটা আপোসই করেছেন। পদমসম্ভবের প্রচারিত 
মতবাদ প্রকৃতপক্ষে পোন ও বৌদ্ধধমের 'মশ্রণমান্ত্র। পরবতঁ গ্ভরে বহহ বৌদ্ধ 
আচার্ধ এই প্রাচীন লামাবাদের সংস্কার করেছেন এবং অতণশ এই সংস্কারকদের 
অন্যতম । এই লামাবাদের যা কিছু অবশিৎ্ট ছল, তার থেকেই তিথ্বতের বর্তমান 
ঞিংমাপা বা পুরাতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব । ঞংমাপা সম্প্রদায়ীরা গর পদন- 
সম্ভবকে লামাধমের প্রতগ্ঠাতারূপে পূজা করেন। তাঁদের ধমের স্তপ্রাচীনত্ব 
বোঝাবার জন্যে তাঁরা বিভিন্ন গুহা প্রভৃতি গুপ্তস্থান থেকে প*ধিপন্র প্রাপ্তির উপা- 
খ্যানগঁলিকে জোর গলায় প্রচার করেন। 
প্রান লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে আপোস "করে পদনসম্ভব তিষ্বতে লামাবাদ 
প্রগার করেছিলেন সত্য কিন্তু সেদেশের প্রথম প্রকৃত বোদ্ধবিহার সামিয়ে প্রতিষ্ঠাতেও 
তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। সাধারণভাবে বলা হয় যে শাস্তরক্ষিতের সঙ্গে একত্রে 
[তান সামিয়ে বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং রাজা ঠিম্তরোং দেচান বিহারাটি 
[নমাণের ব্যবস্থা করেন। কোনো কোনো বিবরণে বলা হয় যে, পদয়সম্ভব স্থানীয় 
উপদেবতা উপদেবা ক্ষ-রক্ষদের পরাভূত করে সামিয়ে বিহারের 'ভাক্তস্থাপন করেন ; 
তখন আবার শান্তর।ক্ষত তিষ্বতে থফরে আসেন। অন্য এক বিবরণে বলা হয়েছে: 
আচার বোধি'ত্ব ( শান্তরক্ষিত ) প্রথমে (সামিয়ে ) বিহারের ভূমি পরাক্ষা করলেন, 
তারপর ওদন্তপুরী বিহারের অনঃকরণে এক'ট ছাঁচি তৈরি করলেন। সেই নমনামত 
সামিয়ে বিহার নিমিত হল। কিন্তু সামিয়ে বিহার কবে নির্মিত হয়েছিল, তার 
সঠিক সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। শেষ পযন্ত সিত্ান্ত হয়েছে 
গঘ ৭৬৭ প্রিস্টাম্দে এই বিহারটি 'নর্মিত হয়েছিল। হঠিপ্রোং দেচানও ৭৮০ প্রিষ্টাব্ে 
নয়, ৭১৭ প্রিপ্টাব্দে মারা যান। | 
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সামিয়ে বিহারের সম্পর্ণ নাম সামিয়ে মিনজুর লহ্‌নগি ডুবপেই চুগলগখাং বা 
অচিন্ত্য নিরাভোগ সিদ্ধাবহার। ১৮৭৪ প্রিস্টাব্দে নয়ন সিং নামে এক ভারতীয় 
আঁভযান্রী এই বিহারাঁটতে উপাস্থত হন ও কয়েকদিন এখানে বাস করেন। তিনি 
[বহারটির একটি বিস্তৃত বর্ণনা 'দিয়েছেন। তিনি বলেছেন লাসার ত্রিশ মাইল 
দক্ষিণ-পূর্বে চাংপো নদীর উত্তর তরে এক বালৃকাময় গভশর পার্বত্য অণল 
বিহারাট অবাস্থিত। একটি বিশাল মান্বর, চারটি বৃহৎ মহাবিদ্যালয় এবং আরও 
কয়েকটি অদ্রালিকা, এক সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেন্টিত। গ্রাচঈরের মধ্যে মধ্যে দরজা 
এবং প্রাচীরের গায়ে সারি সার ইন্টকত্য--সেই চৈত্যগথলর গায়ে প্রাচীন ভারতায় 
লাপ খোঁদত। নয়ন সিং চৈত্যগীল গুণে দেখেছিলেন, সংখ্যায় একহাজার ভ্রিশ। 
নয়ন সিং আরও দেখোঁছিলেন, এই মান্দরে মূল্যবান বস্বে সংজ্জত, মাঁণমাণিক্যখচত 
মৃর্ত ও প্রতিমাগাঁল সবই শুদ্ধ স্বণে নির্মিত। বাতিণান ও অন্যান্য পুজো- 
পকরণগুলিও স্বর্ণ ও রোপ্যে নিমি'তি। বিহারের গ্রন্থাগারে বহ্‌ ভারতীয় পথও 
তান পেলেন। এই সংগ্রহের একটি বড় অংশ অবশ্য এক বৃহৎ অগ্নিকান্ডে ( সম্ভবত 
১৮১০ ্রিস্টাব্ৰে ) নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 

লোককাহিনী মতে প্লেংচান গ্রামপোর সময়ে তিত্বতে প্রথম বোদ্ধাবহার নির্মিত 
হয় এবং বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয় । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সামিয়ে বিহারই তিষ্বতের 
প্রথম বৌদ্বাবহার এবং শান্তরক্ষিত তার প্রথম আচাষ*। এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবা 
বলেছেন, তিন্বতে যখন অলৌকিকভাবে বোৌদ্ধশাস্মাবলীর আবিভাঁব ঘটে তখন থেকে 
প্রোডান গামপোর সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বলতে সাধারণ মানুষের কাছে কতগ.ল 
অতিপ্রাকৃত বিদ্বান ও তন্দ্রমন্ত্র চাই প্রধান হয়ে উঠেছিল । তিখ্বতে শান্তরক্ষিতই 
প্রথম ণবনয়” ও বোদ্ধদীক্ষার প্রচলন করেন। লাংদারমার অত্যাচারে পরবতাঁ অন্ধকার- 
যুগে বৌদ্ধধমের শেষ চিহ্নও তিত্বত থেকে মুছে যায়; তাই সামিয়ে বিহারে 
শান্তরাক্ষতের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণও কিছ পাওয়া যায় না। যেটুকু জানা 
যায়ঃ তাতে আমরা দোঁখ শান্তরক্ষিতই প্রথম সচ্ছুভাবে ও ব্যাপকভাবে সংস্কৃত গ্রন্থ- 
সমূহের তিষ্বতী অনুবাদের উদ্যোগ নেন। সেই কাজের জন্য ভারতবর্ষ থেকে 
বোম্ধশাম্তরজ্ঞ পণ্ডিতদের তিত্বতৈ আমন্ত্রণ করে আনেন? সেই সকল শাস্ত অন:বাদের 
জন্যে তিব্বতে একাট যোগ্য অনবাদকদল গড়ে তোলেন। শাস্তরাক্ষতের নেতৃত্বে 
তিব্বতে এই অন্বাদকর্ম বিশেষ গুরুত্ব পায়; সংস্কৃত গ্রন্থের তি্বতী অনবাদ- 
সংকলন কাঞ্জুর ও তাঞ্জরের প্রায় সাড়ে চার হাজার গ্রন্থের আঁধকাংশই এই সময় 
অনুবাদ করা হয়। 

গোই লোচাবা আরও বলেছেন, ঠিশ্রোং দেচান প্রথমে সবচেয়ে প্রতিচাবান ও 
সহংশজাত সাতজন তিথ্ধতী তরুণকে মনোনীত করেন (সদমি মিদুন )। এ*রা আসর্য 
শান্তরক্ষিতের কাছে ভিক্ষুদণক্ষা গ্রহণ করেন। শান্তরাক্ষিত এদের বৌদ্ধধর্ম ও 
পবিশ্র শাম্তসম্‌হে সুপ!স্ডভূত করবার দায়িত্ব নেন। এই সাতজনের নাম সম্পকে” অবশ্য 
[তিত্থতের এতিহাসিকরা একমত নন । 
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এতিহাসিক বৃতোন বলেছেন, সর্বান্তবাদণ সং্গ্রদায়ের বারোজন ভিক্ষ-কে তিষ্বতে 
আমন্প্রণ করে আনা হল। তিত্বতীরা প্রকৃত ভিক্ষু: হতে পারবে কিনা তা পরীক্ষা 
করে দেখবার জন্য সাতজন তিব্বতখ তরুণকে 'নরবাচিত করা হল । 

স্ুশগ্খলভাবে স্ুনিদিষ্টি গ্রন্থ অনুবাদে নেতৃত্ব দেবার জন্য ভারত থেকে পণ্ডিতরা 
আমশ্রিত হয়ে এলেন। এদের মধ্যে বুতোব বিশেষ করে বিমলমিত্র, বৃষ্ধগৃহ্া, 
শাস্তগভ* ও বিশুদ্ধসিংহের নাম উল্লেখ করেছেন । মকর-বর্ষে এই গুরুরা দাংকর 
প্রাসাদে বাস করছিলেন ; তিব্বতের সুশি“ক্ষত অনৃবাদকদল সেই সময়ে সংস্কৃত থেকে 
তিথ্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগীলর তোক টর শিরোনাম, এবং তাদের অধ্যায়সংখ্যা ও 
গ্লোকসংখ্যার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তত করেন। তারপরে সেই তালিকাটিকে একটি 
গ্রন্থাকারে 'লাপবদ্ধ করেন। শান্তরক্ষিতর উপচ্থিতিতি এই সমস্ত কাজ হয়। তবে 
[কছ: দিনের মধ্যে এক দুর্ঘটনায় শান্তরক্ষিতের অকস্মাং মত্যু ঘটে । 

শাস্তরাক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিন্বতে বৌদ্ধধর্ম অচিরেই 'ছ্বিধাবিভন্ত হয়ে 
যাবে. সেই কলহ রোধ করবার জন্য শান্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশখলকে 'তিত্বতে আমম্পণ 
করে আনতে হবে। কমলশাীলই প্রকৃত বৌদ্ধধম” প্রতিষ্ঠা করবেন । 

বুতোন তাঁর গ্রচ্থে এই ধম'কলহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 
ঠি:অ'ং দেচানের রাজ্যকালে চীনা পুরোহিতরা রাজার বৌম্ধ মন্ক্ীদের বিশেষ সহায়তা 
করতেন। সামিয়ে বিহার প্রতিষ্ঠার পরেও তাদের কায'কলাপ অব্যাহত থাকল । 
শান্তরক্ষিতের আকাস্মক মৃত্যুর পরে পালইয়ং বা শ্রীঘোষ সামিয়ে বিহারের আচার্য 
হলেন। সেই সময়ে রাজমন্তণ সালনাং মান্ত্ত্ব ত্যাগ করে ভিক্ষ-ব্রত গ্রহণ করলেন ও 
রাজধানগ ছেড়ে চলে গেলেন । সেই সুযোগে চনা মহাযানধ হোশাংদের প্রাধান্য খ.বই 
বেড়ে গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন, ধর্মপথে কাজ করে ও দেহমনে পুণাচ্াঁ করে 
বুদ্ধত্ব অজ'ন করা যায় না। সম্পূর্ণ নিক্কিয়তা অবলঘ্বন করতে পারলেই বৃচ্ধস্ 
প্রাঞ্ধি সম্ভব। তিষ্বতের সাধারণ মানুষের কাছে এই মতটি বেশ সহজ ও ন্ুখের বলে 
মনে হল, তাই অধিকাংশ মানুষই চীনা হোশাংকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। 

পালইয়ং বা প্রীঘাষ ও আরও কিছ? বৌদ্ধ, চীনা হোশাং-এর মত গ্রহণ করলেন না; 
তাঁরা আচার্য বেধিসত্ব ( শান্তরক্ষিত )এন মতই অনুসরণ করতে লাগলেন। দুদলের 
মধ্যে বিবাদ শুরু হওয়াতে রাজা ঠিপ্রেং দেচান আদেশ দিলেন যে আচার্য বোধিসত্ব 
প্ররর্শিত পথই সর্বভাবে--তত্ব ও আচরণে--অনুসরণ করতে হবে। তোনমৃনপা বা 
চীনা মহাষানীরা এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ;লন; ধারালো ছুরিছোরা নিয়ে তাঁরা 
শ্েনমিনপা বা বোধিসত্বের অনুগামী সবাইকে খুন করবেন বলে ভগ দেখালেন। 
নিজেদের ইচ্ছামত তাঁরা শত সাহ/ন্রক । প্রজ্ঞাপারমিতা ) ও সন্রগুলির ব্যাখ্যা করতে 
লাগলেন ॥ ধ্যানত্বপ্নচক্র' নামে একটি গ্রন্থ তোর করে তাঁরা নিজেদের মনগড়া অন্ভুত 
&ব মত সম্ধর্মের নামে প্রচার করতে লাগলেন। 

এই সব ঘটনায় বিচলিত হয়ে রাজা 1ঠক্পোং দেচান মন্ত্র সালনাং বা.জ্ঞানেন্দুকে তাঁর 
[নিভৃত ধ্যান থেকে ফাঁরয়ে আনলেন । চশনা হোশাংএর মতের বিরদ্ধে শান্তরাক্ষিতের, 
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মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠত করবার জন্য ভারত থেকে শাস্তরক্ষিতের শিষ্য কমলশণলকে 
আমন্ত্রণ করা হল। কমলশঈল িব্বতৈে এলেন। তখন চীনা হোশাংদের সঙ্গে 
শান্তরাক্ষতের শিষ্যদের এক ধমশয় বিতকের আয়োজন করা হল। মহাধান ধর্মের 
তত্ব ও দশ“নকে কেন্দ্র করে এক মহাবিতকসভা অনুষ্ঠিত হল । 

চধনা হোশাংএর বন্তবোর বিরদ্ধে কমলশখল প্রথমে বললেন । কমলশণল 
প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করবার পরে পালইয়ং বা শ্রীঘোষ এবং সালনাং বা জ্ঞানেশ্দু 
আরও তথ্য ও য্যান্ত উপাচ্ছঘত করলেন। এইভাবে কমলশীীল, পালইয়ং ও সালনাং 
চশনা হোশাং-এর ভ্রান্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করলেন । বলা হয়ে থাকে, হোশাং-এর 
অনুগামী চোমামা ও অন্যান্যরা পরাজয়ের গ্রানিতে নিজেদের শরীর পাথরে আছড়ে 
আত্মহত্যা করলেন॥। . 

আধুনিক পণ্ডিতরা অবশ্য এই বিখ্যাত বিতকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে 
ভিন্ন !ভন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, মহাযান মতের মাধ্যমিক ও যোগাচার এই 
দুই শাখার বিরোধই এই বিতর মূল বিষয় ছিল। যোগাচার সম্প্রদায় নাগাজ$নের 
মতবাদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, চীন দেশের বৌদ্ধরা সেই ব্যাখ্যাই অনুসরণ 
করতেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষে তখন যোগাচারের চেয়ে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি 
বেশি ছিল। পদমসম্ভব ও অন্যান্য প!ণ্ডতরা তিষ্বতে সেই ধারা অনুসরণ 'করেছেন। 
তবে আধুনিক পণ্ডিতদের এই ধরণের মন্তব্যের কোনো দংঢ় ভিত্তি নেই। কারণ আমরা 
জানি শান্তরক্ষিত ও কমলশীল তাঁদের রচিত গ্রন্থে যোগাচার দর্শনকেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন। কোন এক পশ্ডিত তিষ্বতে বৌদ্ধদের এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের মধ্যে 
চশনের তাওবাদের প্রতিফলনও দেখেছেন । 

যাই হোক, এই মহাবিতর্কে কমলশশল ও তাঁর অনুগামীরা জয়লাভ করলেন এবং 
তাঁদের এই জয়লাভে 'তিদ্বতে বৌদ্ধধমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। 
রাজা ঠিম্রোং দেচান বিতর্কে কমলশখলের জয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও জারণ 
করলেন যে এর পর থেকে তিব্বতে একমান্র শাতরক্ষিতের মতবাদই অনুসৃত হরে। 
কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হল না। ঠিক এর পরেই চীনা হোশাং-এর প্রেরিত চারজন 
ঘাতক কমলশীলকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। কিছ দিনের মধ্যে রাজা ঠিস্রোং 
দেচানেরও মত্যু হল। 


২৭। রাজ। যুনেচানপো ও রলপাচন 


তিত্যতের ইতিহাসে রাজা ঠিত্রোং দেচানের উত্তরপৃরুষদের মধ্যে মৃনেচানপো, 
রঙ্গপাচন এবং লাংদারমা--এই তিনজন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিথ্বতের 
রাজবংশে বৌদম্ধধমের প্রতি নিষ্ঠায় রল্পাচনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। আবার তাঁর 
ভাই লাংদারমা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরাঁত ; বৌদ্ধধমে'র প্রতি তীন্র বিদ্বেষ ও যোদ্খদের 
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প্রতি নৃশংস অত্যাচারের জন্যই তিনি তিষ্বতে কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু ঠিল্োং] 
দেচানের পত্র মুনেচানপো বৌম্ধধমে'র প্রতি নিষ্ঠা বা বিদ্বেষের জন্য নয়, অন্য এক 
গুরুদ্বপূর্ণ কারণে 'তিত্বতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। 

ঠিম্রোং দেচানের মৃত্যুর পরে তাঁর জোঙ্ডপুত্র মূনেসানপো মাত ষোল বৎসর বয়সে 
[তছ্বযতের রাজা হন। রাজা হয়ে প্রথমেই 'তিনি সংকঙ্প করেন যে তাঁর রাজ্যে 
উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্রের ভেদাভেদ তিনি দূর করব্নে। ধনীদের বিষয়সম্পতি, 
বিলাসবহুল জীবনের ভোগের উপকরণগুলি আর তাদের নিজত্ব থাকবে না। ধনীদের 
সঙ্গে নিঃস্ব ও দাঁরদ্ররাও দেশের সকল ধনসম্পদে সমান অধিকার ভোগ করবে। এই 
ভাবে আদেশ জারি করে মুনেচানপো তিনবার রাজ্যে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ঘুচিয়ে 
সমতা আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর এই মহং সংকজ্প 'তিনবারই ব্যর্থ হল ; 
বরং উল্টো ফলই দেখা গেল। প্রাতিবারই রাজার এই চেষ্টার ফলে ধনীরা আরও ধনী 
হল আর দরিপ্বরা দারিপ্র্যের নিগ্নতর সীমায় নেমে গেল। পণ্ডিত ও লোচাবারা 
বললেন যে পূর্বজন্মের আঁজত পাপপঃণ্যের ফলেই*এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। 

তিত্বতের এীতহাসিকরা মুনেচানপোর এই সমাঈতান্মিক মনোভাবের কারণ বলতে 
পারেন নি। মুনেগানপো একনিষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই । সামিয়ে বিহারে 
তান ভ্রীপটকের একাট সব্রপ১ক উপহার 'দিয়োছলেন, এতিহাদিক সুম-পা 
( ১৭০৪-১৭৮৮ খ্িস্টাম্দ ) এই বিহারের গ্রন্থাগারে পুগ্তকটিকে সংরক্ষিত দেখেছিলেন । 
বোধিগভ* রচিত “হেবজ্রসাধন* নামক গ্রন্থের 'তিষ্বতী অনুবাদকদের মধ্যে ভারতায় 
পশ্ডিত ও তিখ্বতী লোচাবার সঙ্গে মূনেগানপোর নামও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু 
বৌদ্ধধর্মের প্রাত নিহ্ঠাতেই মুনেচা-পো দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পাঁরবত'ন 
আনতে চেয়োছলেন, একথাও জোর করে বলা যায় না। কারণ তিথ্বতের ইতিহাসে 
বৌদ্ধধমে-র প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান আরও কয়েকজন 'বািঁশিঘ্ট রাজার নাম আমরা পাই। 
যেমন মুনেচানপোর পিতা ঠিম্রোং দেচা 1, মুনেচানপোর ভ্রাতুদ্পুত্র রলপাচন, পশ্চিম 
(তথ্যতের রাজা এশেওদ ও জনছুবওর, প্রভাতি । এ*পা কেউই কোনোভাবে সামাজিক 
ধনবৈষম্য নিয়ে চিন্তাকরেন নি। মৃনেসনপোর এই হঃগাস্তকারণী প্রচেষ্টাকে এক 
ধবশেষজ্ঞ সমাজাবপ্লব আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তার মৌ'লক প্রেরণা ক ছিল, তা 
সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। | 

এক ইউরোপীয় গবেষক মূনেচানপোর এই সমাজতাদ্বিক প্রবণতার একটি 
ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিথ্বতে সামস্তপ্রভুরা বরাবরই প্রচণ্ড শস্তিশালী ছিলেন। 
তাদের ধমশয় প্রভুত্ব চূর্ণ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনোতিক শস্তি খর্ব করবার 
জন্যই স্ভবত ঠিত্রোং দেচান পো ধর্মকে দেশ থেকে নিশ্চিহ করবার চেম্টাকরেছিলেন। 
নুষোগ পেলেই এই সামন্তপ্রভুরা রাজাদের : উপরেও খবরদারি করবার চেষ্টা করতেন। ' 
প্লাবালক অবস্থায় মূনেচানপো ভালভাবেই তার পরিচয় পেয়েছিলেন। 
শান্তর মূলে আঘাত হানবার জন্য পিতা ঠিস্রোং দেচান পোনধমের বিরুদ্ধে খড়াহন্ত 
হয়োছলেন আর পর মূনেচানপো সেই একই উদ্দেশ্যে দেশে ধনীদরিন্রের বৈষম্য দরে 
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করে নামাজিক সমতা আনতে চেয়েছিলেন । মূনেচানপো ভুষ্বামীদের সম্পাত্ি রাম্ীয় 
দখলে এনে তিনবার সাধারণ প্রজাদের মধ্যে তা আবার বালি করে দিয়েছিলেন । 

মান একবছর সাতমাস রাজত্ব করবার পরে সতেরো বংসর বয়সের এই তরুণ 
রাজাকে হত্যা করা হয়। বিষপ্রয়োগে তাঁর মা তাকে হত্যা করেন ও মুনেচানপোর 
ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসান। এই নংশংস হত্যাকান্ডের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এক 
গবেষক দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ মুনেচানপোর মা এক প্রচন্ড শান্তশালী সামন্ত- 
পরিবারের মেয়ে ছিলেন । ছেলে যখন সামন্ত শন্তগৃলিকে আঘাত করতে চাইলেন 
তখন মায়ের হাত দিয়েই গোপনে প্রত্যাঘাত নেমে এলো । মা পিতৃবংশীয়দের 
প্ররোচনায় শ্রেণীস্বার্থকেই বড় করে দেখলেন এবং আপন সন্তানকে হত্যা করতেও 
কৃপ্ঠিত হলেন না! তিত্বতের ইতিহাসে সগ্ুবত মুনেচানপোই সবচেয়ে স্বপকালের 
রাজা । 

পরবত' দুজন রাজার সময়ে তিষ্বতৈ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি । 
তারপরে মুনেচানপোর ভাইপো সদনালেগের পুত্র রলপাচন আঠারো বংসর বয়সে 
রাজা হলেন! বৌম্ধধর্মে গভীর নিষ্ঠায় তিত্বতের ইতিহাসে তিনি স্মরণটয় হয়ে 
আছেন, স্বদেশে তিনি বজ্রপাঁণ বৃদ্ধের অবতার রূপে পাঁজত।॥ রলপাচন অথে 
জটাধারী। বুদ্ধভন্তির জন্যই রাজার এই নামকরণ হয়েছিল । তিনি তাঁর দশর্ঘজটার 
উপরে আসন করে বৌদ্ধভিক্ষু ও লোচাবার্দের বসতে দিতেন। তিথ্বতের বোদ্ধ- 
রাজাদের মধ্যে একমান্র তিনিই বুদ্ধের প্রকৃত বাণীকে কাষকরাী করতে চেয়েছিলেন । 
তিনি সকল সামারক কার্যকলাপ, অন্যদেশের বিরুদ্ধে সশন্ল অভিযান বন্ধ করে 
দেন। প্রাতবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিশেষ করে চানের সঙ্গে তিনি বম্ধৃত্ব ও শান্তর 
সম্পর্ক স্থাপন করেন। চীন সম্াটের সঙ্গে একত্রে এক গুরত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর 
করে তাঁরা একসঙ্গে ঘোষণা করেন : এই চুন্ত দুই দেশের মধ্যে সকল শন্তুতা ও 
[তন্ত সম্পকেরে অবপান ঘটাবে । স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করবে। এই চুন্তির ফলে 
তিথ্বতের মানুষরা তিষ্বতে ও চীনের মানুষরা চাঁনে নিরুপদ্রবে বাস করবে। 
ন্িরত্ব, বোধিসত্বগণ, চণ্দুস্‌ধ গ্রহনক্ষত্র--সকলকে সাক্ষ্য রেখে এই চুন্তি সম্পাদিত হল। 

চীন ও তিষ্বত, এই প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্র মধ্যে দঘণদন ধরে যে যুদ্ধ চলছিল, 
৮২২ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এই চুন্তির ফলে তার অবসান ঘটে। এই দুই দেশের মধ্যে 
এর আগে যে সব শান্তি চুস্ত হয়েছিল, তা কোন স্তময়েই দাঘণস্থায়ী হয় নি; কিন্তু 
তিথ্বতে রাজতন্ত্র যতাঁদন বজায় ছিল, রলপাচনের এই চুস্তিও ততদিন বলবৎ ছিল। 

একই, সঙ্গে রলপাচন দেশে বৌদ্ধধমকে শন্তিশালণ করবার উদ্যোগ নিলেন।, 
তান একটি নয়তলা মশ্দির নিমণণ করলেন। তার সর্বোচ্চ তিনটি তল কাঠের, মধোর 
(তিনাটি তল ইটের ও নীচের নাট তল পাথরের ॥ উপরের তিনটি তলে বোদ্ধশাম্ধ, 
মুর্তি চৈত্য ইত্যাদি রাখা হল/নুধ্ের তিনটি তুলে পাণ্ডিত ও লোচাবাদের স্থান 
করা হল; নীচের তিনটি 'তল রাজকাজে ব্যবহারের জন্য নির্দি্ট হল।, 
যৌদ্ধাভঙ্ষুরা দেশে বিশেষ সম্মান পেলেন এবং প্রাত বৌদ্ধ সম্যাসীর প্রয়োজন 


দীর্ঘ 


৯১ 


মিটাবার জন্য মাথাপিছ? পাঁচজন গহেচ্ছ কর দেবেন-রাজা এই আদেশও জারি 
করলেন। 

এই সময়ে ভারতীয় গ্রন্থদমূহ অনবাদেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাঁর 
পরবপুরুষ ঠিস্লোং দেচানের সময়ে গরু বোধিসত্ব বা শান্তরক্ষিতের নির্দেশে তিষ্বতা, 
লোচাবারা বহু ভারতীয় গ্রন্থ 'তিষ্বতীতে অন্বাদ করেন । এই গ্রন্থ অনুবাদে তাঁরা ষে 
সাহাত্যক ভাষা ব্যবহার করোছলেন, প্রথম অনুবাদের আড়ন্টতা ও অসুবিধার জন্য 
সেই ভাষা তিথ্বতের মানুষের কাছে সহজবোধ্য হল না। এছাড়া সেই সময় চীন, 
[লি ও সাহোর প্রভাতি বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকেও বহ] গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছিল ॥ 
এই অনুবাদগুলি সাধারণ মানুষের কাছে দুবোধ্য ছিল। রলপাচন বংঝলেন এই' 
অনুবাদের পদ্ধাতি বদলানো দরকার। সঠিক অনুবাদের জন্য তখন অবিলম্বে 
ব্যবচ্ছা নেওয়া হল। এক রাঙ্গাদেশে বলা হল, জিনমিন্র, স্বুরেশ্্রবোধি, শীলেন্দ্রবোধি 
বোধামন্ত প্রভাতি অপরাস্তের গুরুবূন্দ, তিষ্বতের রত্বরাক্ষত, ধর্মতাশীল প্রভীতি 
পশ্ডিতরা এবং জ্ঞানসেন, জয়রক্ষিত, মঞ্জহ্রীবর্সণ প্রভাতি সুদক্ষ অনুবাদকরা একত্রে 
মূল সংস্কৃত গ্রন্থগর্ল তিষ্বতাী ভাষায় অনুবাদ করবেন। , সেই নিদে'শমত নূতন 
উৎসাহে অন:বাদের কাজ শুরু হল। স্থির হল সব্ন্তিবাদীরা যা যানেন না এমন 
হশনযানণ গ্রন্থসমূহ এবং গহ্যমন্তর ইত্যাদি অনুবাদ করা হবে না। পবের 
অনবাদগুুলও নূতন করে লম্পাদনা করা হল। অন:বাদগদলি এমনভাবে করা, 
হল যাতে সকলেই তা পড়তে ও বুঝতে পারেন। মূল গ্রন্থগ্লি ও তার অনুবাদ- 
সমূহ বর্ণানুক্রামক ভাবে সাজয়ে তার একটি প্‌ণণঙ্গ গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত করা 
হল। রাজা আদেশ দিলেন যে অনুবাদের যে পদ্ধাত 'নার্দন্ট করে দেওয়া হল, 
তা কোনোমতেই লঙ্ঘন করা চলবে না। 

মহাব্যাংপণ্তি' নামে সংস্কত-তিত্বতী অভিধানে প্রায় দশ হাজার শব্দ সংকলিত 
হয়েছে। এই গ্রন্থের পুদ্পিকায় বলা হয়েছে, রলপাচন নিমি'ত নয়তল বিশিষ্ট, 
ওনচাংদো প্রাসাদে রাজা ঠিদেত্রোংচান (পুৰঝ্তন রাজা ঠিস্লোং দেচান নন )-এর 
আদেশে এই অভিধানটি রচিত হয়। বিশেষজ্ঞের মতে এই ঠিদেম্রোচান এবং 
রলপাটন একই ব্যস্তির নাম। বুতোন ও গোই লোচনা--উভয় এঁতিহাসিকের 
মতে, রলপাচনের সময়েই তিথ্বতে বৌদ্ধধর্মের চুড়ান্ত উধবগাতি দেখা দিয়েছিল, 
তারপরে তার পতন ঘটে। পরে 'তিষ্বতে অতাঁশের আগমনের ফলে তার গৌরবময়, 
যুগ আবার ফিরে আসে । 

বৌদ্ধধর্মে গভীর নিষ্ঠাই রলপাচনের মৃত্যুর কারণ হয়। রলপাচন রাজধানণর 
শাসনকার্ধ পাঁরচালনার দায়িত্ব এক বৌোদ্ধভক্ষুকে দেন। 'বাঁভন্ন কদাচারে ও. 
ব্যাভিচারে আসক্ত রাজমণ্তীর। তাতে অত্যন্ত ক্ুদ্ঘ হন। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য খব 
করবার জন্য তাঁরা গোপনে বড়যণ্্ শুরু করেন। রাজপনুত্র ছংমা বৌধ্ধদীক্ষা গ্রহণ 
করে ভিক্ষ হয়েছিলেন; কৌশলে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হল। মহামান্য 
বৌদ্ধাভক্ষ, ইওনতন পাল ও রাণী ইয়ংছুজমার, মধ্যে অবৈধ সম্পক: আছে বলে, 


নি 


বমথ্যা রটনা করা হল। শেষ পষ্ন্ত ইওনতন পালকে হত্যা করা হল এবং রাণী 
আত্মহত্যা করলেন । যড়ষন্ত্রীদের দুজন একদিন সুযোগ ব্‌ঝে রলপাচনকেও হত্যা 
করল । ছন্রিশ বংসর বয়সে ৮৪১ থিস্টাব্দে রলপাচন নিহত হলেন । 

তিষ্বৃতের সামস্ত শান্তিই এই হত্যাকান্ড সংগঠিত করে। তাদের প্রতিনিধিদের 
হঠিয়ে দিয়ে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদগ্লি বোদ্ধাভক্ষুদের দেওয়া হচ্ছে 
দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । রলপাগন এই ষড়ধন্বরের বলি হন। রাজাকে হতা 
করে এই সামন্তচক্র তারপরে তার ভাই লাংদারমাকে সিংহাসনে বসাল ॥ লাংদারমার 
অন্ধ বোদ্ধবিদ্বেষ তিত্বতের ইতিহাসে সুবিদ্িত । 


২৮। লাংদারম! 


ধবভিন্ন এাতহাসিক লাংদারমার এই অদ্ধ বৌদ্ধবিদ্ধেষের বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন । 
কেউ কেউ এই বিদ্বেষের মধ্যে দেশের প্রাচীন পোন ধম ও বাহরাগত বোদ্খধমের 
সংঘর্ষের প্রাতফলন দেখেছেন । কিন্তু এই সংঘষে'র মূল কারণ সম্ভবত ধ্মীয় নয়, 
সামাজিক ও রাজনোতিক। তিথ্বতে একসময় ক্ষুদ্রবূহ কতকাল সমমস্তবংশের 
প্রাধান্য ছিল। তি্বতের প্রথম 'সমাট ঘ্রোংচান গামপোর পিতা নামার ন্রোংচান এই সামস্ত 
শন্তিগুলিকে একত্র ও এক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করেন । এই সামস্তবগ€ই ক্রমে দেশের 
রাজশান্তর প্রধান ভাত হয়ে ওঠে । স্রোতান গামপো, ঠিস্রোং দেচান প্রভাতি শন্তশালী 
রাজারা সিংহাসনে আসীন হয়ে এই সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা সংষত করেছেন, 
সন্দেহ নেই । কিন্তু অন্যান্য রাজাদের দুবলতার সুযোগ নিয়ে এই সামস্তপ্রভুরা বারবার 
মাথা তুলে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছেন। বারবার তাই তিষ্বতে দামস্তশান্তর 
3 রাজশন্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্! দেখা দিয়েছে । 

এই সামস্তশান্তর একটি বড় অংশ দেশের প্রাচীন ধম“ পোন মতবাদকে রাজশান্তর 
বিরুদ্ধে, অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে, রাজশন্তও পাল্টা হাতিয়ার হিসাবে বৌদ্ধ” 
ধর্মকে প্রাধানা দিতে চেয়েছে। এই সংঘর্ষের শিকার হয়েছেন রলপাচন ও 
সুনেচানপো । তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের ভগষণতম শত্রু লাংদারমার এক ভয়ংকর চিন্নই 
এতত্বতের এীতিহাসিকরা 'দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'রাজমন্্রদের মধ্যে রলপাচনের 
শত্রু যারা ছিল, তাঁরাই লাংদারমার হয়ে ক্ষমতা দখল করল । দেশ থেকে বৌম্ধধম“কে 
নমর্ল করবার জন্য তারা আঁবলম্বে সবরকম ব্যবস্থা নিল। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
ঘসে লোচাবা ও পশ্ডিতেরা সংস্কৃতগ্রন্থছ অনুবাদ করেছিলেন সেই গহগুলি ভেঙে 
দেওয়া হল। ফলে অনুবাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। লাংদারমা যখন সাবালক 
হলেন তখন সাক্ষাৎ শয়তান এসে যেন তার উপর 'ভর করল । ব্ুতোন বলেছেন, 
সাজা হয়েই লাংদারমা আদেশ জারি করলেন, বোদ্ধভিক্ষুদের সবাইকে সন্যাসজীবন 
সাড়তে হবে। যাঁরা লন্বাস তাগ করতে চাইলেন না, তাঁদের তীর-ধনুক, 
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দামামা, তদ্বুরা দিয়ে সাজিয়ে শিকারীর পেশা 'নিতে বাধ্য করা হল। যাঁরা 
অমান্য করলেন, তাঁদের হত্যা করা হল। সম্রাট প্রোধচান গামপোর চীনা পদ্বী 
যে শাকামুনির মূর্তিটকে তিথ্বতে সঙ্গে করে এনেছিলেন, সেটিকে চ্থানচ্যত করবার 
চেষ্টা হল। কিন্তু মুর্তিটিকে সরানো গেল না, তখন বাল দিয়ে মূর্ভিটিকে ঢেকে 
দেওয়া হল, মান্দরের দরজাগ্‌লি ইট গেথে বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ দরজার 
গায়ে রাজাদেশে মদ্যপানরত ভিক্ষুদের ব্যঙ্গচিন্ত আঁকা হল। সামিক্নে' রামোছে প্রভৃতি 
বিখ্যাত বৌদম্ধবিহারগুলিরও একই অবন্থা হল। ধমবঝ*বাসীরা বিহারগহালর গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত গ্রন্থসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কাছাকাছি পাহাড়ে লুকিয়ে 
ফেললেন। 

গোই লোচাবা বলেছেন, লাংদারমা পানাসন্ত ও দ.*্ডরিন্র ছিলেন। তিত্বতে 
তখন প্রচণ্ড অশান্তি দেখা 'দিল। পাহাড় ভেঙে পড়ল, নদশগুলি উজান বইতে 
লাগল। চারিদিকে দুলক্ষণ দেখা গেল, গোটা রাজাটাই যেন ভেঙে টুকরো টুকরো 
হবার উপক্রম হল। লাংদারমা শ্তবয়ং বৃদ্ধ ও তাঁর ভন্তদের অশ্রাব্য ভাষায় নিন্দা 
করতেন। পাপিম্ঠ লাংদারমার চেহারাও ছিল ভষণ। মাথাপ্ন তার দুটি শিং ছিল, 
চুল দিয়ে কৌশলে তা ঢেকে রাখা হত। তাঁর নাম থেকেই হয়তো তাঁর মাথায় 
একজোড়া শিং-এর কজপনাটি এসেছে, কারণ তথ্যতী লাং কথাটির মানে বৃষ 
বা বলদ। 

তিব্বতের ইতিহাসে লাংদারমার কালাপাহাড়গ ভুমিকা এমন ভয়ংকর করে দেখানো 
হয়েছে বলে স্বভাবতই লাংদারমার হত্যাকারী পালজি দোরজে তিত্বতের মানুষের 
কাছে দ.ক্কৃতবিনাশকারণী পরিন্রাণকতাঁর ভুমিকায় দেখা 'দিয়েছেন। এই হত্যাকাহিনণ 
শুধু যে ইতিহাসপ্রন্থেই চ্ছান পেয়েছে তা নয়, তি্বতে এই কাহিনী অবলম্বনে 
অনুষ্ঠিত মুখোসনাটা ইত্যাদিও খুবই জনাপ্রয় হয়েছে। 

লাংদারমার হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণকে সংক্ষেপ করলে জানা যায়, শন্য 
থেকে সাধ্‌ পালজি দোরজের কাছে দেবীর আদেশ নেমে এক্স, গপাপাচারণ লাংদারমার 
অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা কর।” পালজি দোরজে তখন লাংদারমার হিংস্র 
কার্যকলাপের ফলে ত্বদেশের দুগ্গাতর কথা জানলেন॥ প্রাতশোধ নেবার জন্য 
তিনি প্রস্তুত হলেন । প্রথমে 'তাঁন একটি লাদা ঘোড়ার গায়ে কালো রং মাখিয়ে তাকে 
কালো করলেন, তারপর সাদা ও কালো এই দুই রং-এর একটি লোমের কোট পরে তার 
সাদা দিকটা বাইরে রেখে গায়ে দিলেন । ঘোড়ায় চড়ে তিনি রাজদশনে গেলেন । রাজার 
সম্মুখে এসে তান নত হলেন । . যেন মাটিতে বসে প্রণাম করছেন এমন ভাব করে হাটু 
মুড়ে ধনুকটি বাঁকালেন। রাজা ভাবলেন পালজি দোরজে সত্যই প্রণাম করছেন। 
'আরও নত হয়ে পালজি দোরজে শরটির নিশানা ঠিক করলেন তৃতাঁয়বার. নত হয়ে 
এতিন শ্রটিকে জ্যামুজ্জ করলেন, অব্যর্থ লক্ষ্যে গরটি রাজার বক্ষভেদ করল। 'পালজি 
দোরজে রাজাকে বললেন, "আম কফদানব ইন়্াশের। 'দুব্ত্ত রাগ্গাকে' হত্যা করতে 
হলে এইভাবেই করা উচিত।” বলে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে (তান হ্ছানত্যাগ করলেন । 
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চারদিকে রব উঠল, “রাজাকে খুন করা হয়েছে! খুনীকে ধর! ধর!” পালজি 
দোরজে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে মিনাগ হুদে এসে পৌঁছলেন । হৃদের জলে 
ঘোড়াটিকে ধুয়ে তার কাল রং তুলে সাদা করলেন, লোমের কোটাটকে উল্টে নিয়ে 
সাদা দিকটি বাইরে দিলেন । বললেন, “এখন আমি শনোর ম্বেতদানব।” বলে 
পালিয়ে যেতে লাগলেন । কেউ তাকে ধরতে পারল না। 

যাই হোক, লাংদারমা দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন, তার সেই 
ইচ্ছা সাময়িকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। 


২৯। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভূযুদয় 


লাংদারমার শাসনকালকে ভিষ্বতের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পধার বলে 
বর্ণনা করা হয়। তিত্বতের এঁতিহাসিকদের বিবরণ অনুসারে এইসময়ে তিথ্বতের 
পলচু বোরি বিহারের তিনজন বোদ্ধাভক্ষ: লাংদারমার অত্যাচারের কথা শুনে 
[বিহারের বৌদ্ধশা্তসমূহ খচ্চরের 'পিঠে চাপিয়ে অনেক দুরে চলে যান । আমদোতে 
গিয়ে তাঁরা গেবা রবসলের সাক্ষাৎ পান। 

[তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়ে গেবা রবসলের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গেবা 
রবসল জল-মূধিক-বর্ষ বা ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তিনজন তিখ্বতশ ও দুজন 
চীনাভিক্ষু একত্র হয়ে তাঁকে বোগ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। উনপণ্াশ বংসর বয়সে 
গেবা রবসল দনতিগ পর্বতে যান ও সেখানে বসবাস শুরু করেন। জীবনের শেষ 
পণয়প্রিশ বংসর তিনি সেখানেই কাটান। এই অঞ্চলে তিন বহু মান্দর ও স্তুপ 
[নিমা্ণ করেন। তিনি বে দশজন তিত্বত তরুণকে বৌদ্ধদণক্ষা দেন, তিত্বতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের ইতিহাসে এদের নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে । 

এতিহাসক গোই লোচবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন জল-অম্ব-বর্ষে অথাৎ ১০৪২ ্রিস্টাব্দে 
অতাশ দধপংকর শ্রীজ্ঞান যখন তিথ্বতে আসেন, তখন গ্েবা রবসলের এই দশজন 
শিষ্যের মধ্যে একজন-_য়েশেলোডোয়--জীীবিত ছিলেন! তষ্বত পরিভ্রমণের সময় 
অতশশ যখন মধ্য তিষ্বতৈ আনেন তখন ব্রোমতোনপা তাঁর সম্মানে এক বিরাট 
সম্বধনার আয়োজন করেন । সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গ্নেশেলোভোয়-এর উপক্থিতি 
প্রার্থনা করে ব্রোমতোনপা আমল্রণাঁলপ প্রেরণ করেন। এই লাপতে তান র়েশে 
লোডোয়কে বোদ্ধধম" পুনরুজ্জবণীনের নেতা মহাভদস্ত বলে সম্বোধন করেন। 

'লাংদারমার মৃত্যুর পরে গেবা রবসল এবং তাঁর দশজন শিষ্য তিত্বতে বোদ্ধধম” 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। অতপশ যখন তিষ্বতে আসেন তখন এই দশজন শিষ্োর 
শিষ্যরা তিষ্বতে বর্তমান ছিলেন। তবে তিষ্বতে অতাশের আগমনের ফলেই বৌদ্ধ. 
ধমের প্রকৃত পুনরুজ্জীবন্‌, মন্তব হয়। সেই কারণে তিত্বতে এীতহাসিকদের কাছে 
অতাশের 'তিষ্বত পদা"ণের ঘটনাটি বিশেষ গূরুত্ব পেয়েছে এবং তাকে (ভাত করে 
তাঁরা স্বদেশে বৌধ্ধর্ম-প্রচারের পরবতণ পধার়ও নিি্ট করেছেন । 
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ধর্মরাজ এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ 


লাংদারমার দুই রাণীর দুই পত্র উমতন ও ওদন্ুং। লাংদারমা নিহত হবার পরে 
সিংহাসনের দাবি নিয়ে দুই ভাই-এর বগড়া চরমে ওঠে। শেষ পধস্ত, অথপ্ড 
সাম্রাজাকে ছ্িখশ্ডিত করে উমতন পর্ব তিষ্বতের ও ওদন্্ং পশ্চিম 'তিত্বতের রাজা 
হন। ওদপ্রংশএর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্র পালখোরসান রাজা হলেন, কিম্তু কিছু 
কালের মধ্যেই প্রজারা তাঁকে হত্যা করল। পালখোরসানের মত্যুর পরে তাঁর এক 
পাত্র চাং-এ ও অন্যজন এঞারিতে চলে যান। পরবতাঁকালে তিত্বতের ইতিহাসে ঞারি 
নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। 

ঞারির রাজার তিন ছেলে আবার পশ্চিম তিত্বতের মাংউল, পুরাং ও গহগে- 
এই তিন অংশে রাঙ্গত্ব শুরু করেন । গগের রাজবংশে খোরদে বা ধম"রাজ এশেওদ-এর 
(বা জ্ঞানপ্রভের ) সময় থেকেই 'তিত্বতে বৌদ্ধধর্মের গতিপথ স্পম্টতর হয়। 

লাংদারমা নিহত হবার পরে 'তিত্বতে বৌদ্ধধমের নামে চরম উচ্ছঙ্খলতা দেখা দেয়। 
লাল বা নালবস্ঘ ধারণ করে কিছু লোক নিজেদেরকে তাম্ব্িক বলে প্রচার করতে 
থাকে। তারা নিজেরাই কতকগুলি বই লেখে এবং সেগুলিকে তন্্শাস্ত বলে দাবি 
করে। দশম শতকে প্রজ্ঞাগৃপ্ত নামে এক ভারতগয় পশ্ডিত 'তিখ্বতে আসেন । তিনি 
তাঁর আঠারো জন শিষ্য নিয়ে বিকৃত তাশ্রিক মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। নর- 
বলি থেকে শুরু করে তাদের নানা বৃভৎস কাধ“কলাপে তিষ্বতে ধমণয় বিভ্রান্তি ও 
কলহ আরও বাড়তে থাকে । 

[তষ্যতের এতিহাসিকরা বলেন, লাংদারমা বৌদ্ধধর্ম ধংস করতে চেয়েছিলেন, 
আর তাঁরই বংশের পণ্চমপুরুষ খোরদে বা ধর্মরাজ এশেওদ পরবতাঁকালে বৌদ্ধধর্মকে 
সকল কলুষমুন্ত করে প্রাতষ্ঠিত করবার কাজে প্রাণ 'বিসগন দিলেন। এই প্রসঙ্গে 
এঁতিহানিক গোই লোচাবা ও জ্রমূপা বলেছেন : খোরদে তাঁর দুই পূত্রসহ বোদ্ধদণক্ষা 
গ্রহণ করেন। দগক্ষান্তে তাঁর নাম হয় এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ, পুত্রদের নাম হয় নাগরাজ ও 
দেবরাজ । ভিক্ষৃত্ব গ্রহণ করে এশেওদ তাঁর ভাই প্রোংদের হাতে রাজাভার তুলে দেন। 
তিথ্বতে এই সম্যাসীরাজা দেবগুর' পণ্ডিত, একগুর: প্রভৃতি নানা সম্মানিত উপাধিতে 
ভূষিত হয়েছেন। 

সম্ধ্মের নামে বিকৃত তাম্ন্িক মৃতবাদের প্রাধানা দেখে এশেওদ খুবই বিচালিত 
হলেন। প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তান সর্বভাবে উদ্যোগ গ্রহণ 
করলেন। প্রথমে তিনি একুশজন ধাঁমান 'তিথ্বতী তরুণকে নিবাচন করলেন । বুগ্ধ- 
দেবের জন্মভূমি ও বোদ্ধধমের উদ্ভবভুমি থেকে তাঁরা ধর্ম ও শাস্রশিক্ষা করবেন 
বলে তাঁদের ভারতে পাঠালেন। এই দলে রিনছেন সাংপো বা রত্বভদুও ছিলেন। 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুবাদ দক্ষতার জন্য রিনছেন সাংপো পরবতাঁকালে [তত্যতের 

রুর পদলাভ করেন ও মহালোচাবা বলে সম্মানত হন। 
[তিত্বতের বিভিন্ন কাহিনী থেকে সধ্ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজে এশেওদের জীবন উৎসর্গ 
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করার মরমষ্পশ' বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সময় ভারত থেকে যোগ্য পশ্ডিত আমম্মণ 
করবার জনা প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। তিথ্বতে সম্ধর্ম সংস্কারের জন্য 
এশেওদ ভারতায় বৌদ্ধাচা! বিশেষ করে অতাঁশ দ+পংকর শ্রীজ্ঞানকে আমন্ত্রণ করে 
আনতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তিষ্বতের সশমান্তে শ্বণ সংগ্রহ করতে গিয়ে- 
ছিলেন, এবং বিধমর্ঁ গারলোগদের হাতে বন্দী হলেন। তারা তাঁর দেহের 
সমান ওজনের স্বর্ণ মুক্তিপণ দাবি করে। এশেওদের হ্রাতুৎ্পুত্র রাজভিক্ষ] জনছুবওদ 
এই স্বর্ণ সংগ্রহ করে পিতৃব্ের প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। সেই সংবাদ পেয়ে 
এশেওদ কারাগার থেকে তাঁর আস্তম ইচ্ছার কথা জনছুবওদকে জানান : বিধমদের 
স্ব্ণপণ দিয়ে এশেওদের প্রাণরক্ষার পারবতে" সেই স্বণণ দিয়ে ভারতের বিখ্যাত 
বৌদ্ধাগয' অতাঁশ দণপংকর শ্রীজ্ঞানকে যেন জনছ্‌বওদ তিষ্বতে আনবার ব্যবস্থা 
করেন। তিষ্বতে এসে দীপংকর শ্রীজ্ঞান যেন এশেওদের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার 
দায়িত্ব নেন- তাঁর চরণে এশেওদের এই অন্তিম প্রার্থনা ষেন নিবেদন করা হয়। নিজের 
জাবনরক্ষার চেয়ে স্বদেশে প্রকৃত বৌম্ধধম" প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এই সর্বত্যাগী রাজ- 
(ভক্ষুর কাছে বড় হয়েছিল। িত্বতের এীতহাসিকরা এশেওদের বন্দীদশা ও আস্তম- 
জীবনের করুণ ও আবেগপূূর্ণ বিবরণ 'দিয়েছেন। 

তিষ্বতে এশেওদ যে বৌদ্ধবিহারগুলি নিমাণ করেন, তাদের মধ্যে শাংশং (গুগে-র ) 
থোলিং বিহার বা অনুপম-নিরাভোগ বিহার 'বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রিনছেন 
সাংপো এই বিহার 'নিমণে এশেওদকে সাহাধ্য করেন। এই বিহারটি পালবাংলা ও 
তিত্বতের মধ্যে সাংস্ক'তক সূত্র বলে গণ্য হয়েছিল । "হিন্দ: সন্যাসীরা এই 'বিহারটিকে 
আদি বদরণ বলে ভান্ত করতেন । এই বিহারে যে সংস্কৃত গ্রন্ছগুলির তিষ্বতী ভাষায় 
অনুবাদ হয়েছিল, তাঞ্জর সংকলনে সেগুলি সযত্বে রক্ষিত হয়েছে । | 

দীপংকর শ্রীজ্ঞান তি্বতে এই বিহারেই প্রথম পদার্পণ করেন। এখানেই তিনি 
তাঁর সবপ্্রধান গ্রন্থ বোধিপথ প্রদীপ' রচনা করেন। তিষ্বতের ইতিহাসে থোলিং 
বিহার তাই বিশেষ গরিমায় মণ্ডিত। 

[তিব্বতের ইতিহাস ও উপখ্যানগুলিতে এশেওদের জীবন ও কার্ধকলাপের যে 
বিবরণ পাওয়া যায়ঃ তা ষে কাহ্পানক নয়, প্রখ্যাত তিষ্বত তত্ববদ ফ্রাকের 
আবিৎ্কার ও সমণক্ষার মধ্যে দিয়ে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে । তিথ্বতের স+মান্তবত' 
স্থানে অভিযানের সময়ে ফ্রাকে শতদ্রুর দক্ষিণে ফোর নামক একটি গ্রামে একটি 
শিলালিপর সন্ধান পান। এই প্রশন্ঞ শিলালাপতে এগারোটি চরণ খোদিত 
ছিল এবং “ল্হা-লামা এশেওদ' এই কথা দিয়ে প্রথম চরণটি শুরু হয়েছিল। আর 
একটি শিলালিপিতে একই সঙ্গে তিনি রিনছেন সাংপো, জনছুবওদ ও ফুলজনং বা 
অতাশের নাম পান। 

এই অপ্রত্যাশিত আবিচ্কারে তাঁর নিজের প্রচণ্ড উল্লাসের বর্ণনা ফাঁকে দিয়েছেন। 
[তাঁন বলছেন, “হঠাৎ 'বিদযাতঝলকের মতো আমার মনে পড়ল, এই এশেওদ, গুগের 
সেই প্রাচীন রাজা বা রাজভিঙ্ছ;, যিনি বিখ্যাত ভারতীয় আচাষ" অতশশকে তাঁর 
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রাজ্য নিয়ে আসবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর অষ্ভিত্ধের প্রমাণ এ পর্যন্ত 
কোথাও আমরা স্ুনিশ্চিতভাবে পাইনি, এই প্রথম তা পাওয়া গেল। এই অভাবিত, 
আবিৎ্কারে আমার এত আনন্দ হল যে আনন্দের আতিশষ্যে ক্ষেতের মধ্যেই লাফালাফি 
শুরু করলাম ; শস্যক্ষেতের এহেন দুর্দশা দেখে ক্ষেতের মালিক তখন বিশেষ 
বিরন্ত হয়ে উঠছিলেন, আর সেই সময়েই আমি উল্লাসভরে সেই লামাকে বুকে জড়িয়ে 
ধরলাম ।* 

অতাীশকে কারা, কণভাবে তিষ্যতে আমন্মণ করে এনেছিলেন, ফ্রাঁকের এই 
আবিক্কারের পরে সে বিবরণের এতিহাসিকতা সপে আর কোনো সন্দেহ থাকে না । 


৩১। অতীশের অপেক্ষায় তিব্বত 


অতীশ তিত্বতে ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে আমন্তিত হয়েছিলেন। তাঁর আগমনের 
প্রয়োজন ও সাফল্যের গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমেই সেই সময়ে তিথ্বতে বৌম্ধধমের 
নামে যে কদাচার চলছিল, তার পারিচয় পাওয়া দরকার । .সদ্ধ্মের নামে তান্ত্রিক 
মতবাদের এই প্রভাবে বিরন্ত হয়ে রাজভিক্ষু এশেওদ যে একুশজন তরুণকে নিবাঁচিত 
করে ধর্মশিক্ষার জন্য ভারতে পাঠান তাঁদের মধ্যে রিনছেন সাংপো, লেগপেই শেরব 
এবং লোছুং ভাগজোর শেরব--এই তিনজনই জীবিত অবস্থায় তিত্বতে ফিরে আসতে 
পারেন। রিনছেন সাংপো ভারত থেকে শ্রম্ধাকরবম'ণ, বুম্ধশ্রীশান্ত, বুদ্ধপাল, 
কমলগণ্ প্রভৃতি পশ্ডিতদের 'তিষ্যতে আমন্ত্রণ করে আনলেন ও তাঁদের সাহায্যে 
অনেক তন্ব্শাস্্ অনুবাদ করলেন । 

কিন্তু এশেওদের উদ্দেশ্য এইভাবে সার্থক হল না। রিনছেন সাংপো নিজেই 
তাম্ত্রক মতবাদে 'বি*্বাসী হয়ে উঠলেন এবং যোগতম্ত, গৃহাতন্ত ইত্যার্দি অনুবাদ 
করে 'নব্যতন্্* নামে তাম্মিক মতবাদই প্রচার করতে লাগলেন । যে সব ভারতীয় 
পণ্ডিতদের তিনি তিব্বতৈে আমণ্ত্রণ করে আনলেন, বৌদ্ধধমের ইতিহাসে তাঁরা তান্ত্রক 
আচাষরংপেই খ্যাত । আমরা জানি ভারতে সেই অবক্ষয়ের যুগে ভারতশীয় বৌজ্ধধও 
ক্রমে তান্ত্রিকতায় পধ-বাঁসত হতে চলেছে । বোদ্ধধমে'র মূল শান্্গুলির পঠন-পাঠন 
দেশ থেকে বিল হয়েছে, এমন কি বিক্লমশঈল বিহারের ছারপশ্ডিতদের মধ্যে সেই 
সময়ের বিখ্যাত তন্্রাচাদের নামও আমরা পাই । যেমন, কাশনধীরের তন্মাচা 
রত্ববন্ত্র ; বিক্রমশীলের ষ্ঠ ঘারপশ্ডিতের মধো তিনি অন্যতম ছিলেন । 
_ আচাধ শান্তরক্ষিত তিষ্বতে যে বিশদ্ধ মহাযান বৌন্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, যে 
শাস্যগ্রন্ছগলি অনুবাদ করিয়েছিলেন, ভারতে তখন সেইভাবে. মৌলিক ও শাস্ণীয় 
ধর্মচচ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই রিনছেন লাংপো প্রতি ভারতে 
ধমশিক্ষা করতে এসে তান্ত্রিক মতাদশে বিবাসী হয়ে উঠেছিলেন । আর তার 
চ্টিশ বৎসর পরে দশপংকর শ্রীজ্ঞানকে বৌদ্ধশাস্ত অধায়নের জনা সুদে জুবর্ণঘণপে 
যেতে হয়েছল। 


৭৮ 


রিনছেন সাংপো তিনবার কাম্মীরে এসেছিলেন ও পণ্চাত্তর জন পণ্ডিতের কাছে 
অধ্যয়ন করেছিলেন, তবুও তিষ্বতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি রোধ করা যায় নি। এশেওদের 
অস্তিম নিদেশি অনুসরণ করে রাজভিক্ষ্ট জনছবওদ দেখলেন: তিষ্বতে বহু 
বৌদ্ধধমার্বিলম্বী মানুষ থাকলেও, ধর্মের নামে যৌনাচার, বলিদান প্রভাতি ষ্টাচারও 
তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সং আচরণ নয়, পুণ্যকর্ম নয়, শুধুমাত্র শুন্যতা ধ্যান 
করলেই বোধিলাভ হবে--এই বলে অনেকেই বোধিসত্ব চর্যার পথ ত্যাগ করছেন । 
তিনি বুঝলেন, এই নোতিক দোষগুলি দূর করবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানীদের আমন্দাণ 
করে আনা দরকার । এর আহ্গে যে সব পশ্ডিতরা এসেছেন, তাঁরা তিদ্বতের কোনো 
কোনো অংশে ভাল কাজ করলেও, তাতে 'তিষ্বতের সামগ্রিক নোতিক উল্নাত হয় নি। 
কিন্তু শ্রদ্ধেয় প্রভু জোবোজে বা অতাঁশকে যদ তিত্বতে আমন্বণ করে আনা যায়, তবেই 
সম্ধর্মের প্রকৃত উপকার হবে। 

এাতহাসিক বৃুতোন 'রিনছেন ডুব সংক্ষেপে এই আমন্ঘণের বিবরণ দিয়েছেন : 
জনছুবওদ নাগছো ছহলঠিম জলবা ইত্যাদি পাঁ$জনকে প্রচুর পারিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বললেন, 
তাঁরা যেন জ্যাতোন চোনডুই সেংগের নেতৃত্বে ভারতে গিয়ে একজন যোগ্য পণ্ডিতকে 
আমন্মণ করে আনেন। এর পরে, নাগছো ছুলঠিম জলবা অর্থাৎ জয়শশল এবং 
জ্যাতোন চোনডুই সেংগে অথাৎ বীর্যসিংহ--এই দুজন তরুণ ভিক্ষার সানুনয় 
নিবেদনেই অতাঁশ দণপংকর শ্রীজ্ঞান তিষ্বতে যেতে সম্মত হন। 

নাগছো লোচাবা লৌহ-শহকর-বর্ষে (১০১১ খ্রিস্টাব্দে ) ঞারি গুনথাং-এ জন্মগ্রহণ 
করেন। নাগছো পারবারের এই সন্তানটি পরে বেশ ভাল সংস্কৃত শেখেন। 
আভিধর্ম ও অন্যান্য বৌদ্বশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি ভারতে আসেন। সম্ভবত 
চোনডুই সেংগে তাঁর প্রথমবার ভারত যাত্রার সঙ্গী ছিলেন ; দুই বৎসর শিক্ষা লাভ 
করে নাগছো স্বদেশে ফিরে যান। চোনডুই সেংগে ভারতেই থেক যান। জনহদব 
ওদের আদেশে নাগ্রছো লোচাবা অতীশ দণপংকরকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ছ্িতীয়বার 
ভারতে বিক্লমশধল বিহারে আসেন। তখন চোনডুই সেংগে এ বিহারেই বাস 
করছিলেন। 

গোই লোচাবার বর্ণনায় জানা যায় যে, নাগছো ও তাঁর সঙ্গীদল রান্লিকালে 
বিক্রমশখলে এসে পেশছালেন। বিহারের প্রবেশ-কক্ষের উপরের ছাদে বীর্যসিংহ 
তখন বসে ছিলেন। নাগছো ও তাঁর সঙ্গী ধয়েকজন 'তত্বতী ভাষায় প্রার্থনা মন্ত্র 
উচ্চারণ করছিলেন। শুনতে পেয়ে বারাসংহ চেশটচয়ে বললেন, “আপনারা কি 
(িদ্বতের মানুষ? আগ্ামণকাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।” শরৎচন্দ্র দান 
বলেছেন, নাগছোকে চিনতে পেরে বীর্ধাসংহ বললেন, “তুমি তো আমার শিব্য 
নাথছো 1” পরের দিন চোনড়ই সেংগে বা ব্ধাসংহ নাগছোকে প্রভু ( অতাশের ) 
কাছে লিয়ে গেলেন। * 

তিদ্বতী সূত্র থেকে জ্যাতোন চোনডুই সেংগ্ে বা বীর্ধীসংহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। তুবে তাঞ্জর গ্রন্থসংকলনে সংরক্ষিত, মূল সংস্কৃত থেকে তিথ্বতা 
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' ভাষায় তাঁর অন্দত গ্রন্থগুল দেখলে তিনি যে একজন সুদক্ষ লোচাবা বা অনুবাদক 
ছিলেন, এ সম্পকে সন্দেহ থাকে না। ভারত ও 'তিষ্বতে দীপংকরের প্রত্যক্ষ নিরদেশে 
যে অনুবাদকদল ভারতাঁয় শাস্মসমূহ তিত্বতী ভাষায় তমা করেন, বার্ধাসংহই 
তাঁদের মধ্যে প্রথম অনুবাদকর্মে অগ্রণী হন। 

'তিষ্বত যাত্রাপথে দীপংকর প্রথমে চোন্ডূই সেংগে বা বীরাসংহকে তাঁর নিজন্ব 
দোভাষী করেন। কিন্তু চোনডুই সেংগে নিজ মাতৃভামি 'তিষ্বত পেশছাতে পারলেন 
না। লৌহ-সর্পনবর্য বা ১০৪১ খ্রিস্টাব্দ অতীশ দীপংকর নেপালে কাটান, সেই 
সময় প্রবল জবরে বীর্যাসংহের নেপালেই মৃত্যু হয়। এমন একজন বিষ্বষ্ত শিষ্য ও 
স্মযোগা অনুবাদকের মৃত্যুতে অতীশ মমান্তিক আঘাত পান। তাঁর মনের ভাব এমন 
হয় ষে তিনি ভাবেন, বীর্ধসিংহের অভাবে তাঁর তিথ্বতে যাওয়া কোনমতেই সার্থক 
হবে না। নাগছো ছৃলঠিম জলবা তাঁকে প্রবোধ দেন ও বলেন, তিখ্বতে আরও অনেক 
সংস্কৃতজ্ঞ অনুবাদক আছেন এবং তাঁরা অতাঁশের 'নিদেকশে কাজ করবার জন্য বিশেষ 
ব্যগ্র হয়ে আছেন। দীপংকর তখন নাগছেোকে তাঁর দোভাষী করলেন ও বললেন 
নাগছোর কাছ থেকে তিনি তিত্বতী ভাষা শিখবেন । 

অতাঁশের তিব্বতী শিষ্যদের মধ্যে নাগছোই সবচেয়ে বেশিদিন অতাশের সঙ্গে 
কাটান। নাগছো বলেছেন, “উনিশ বছর আমি প্রভুর (দীপংকরের ) সেবা 
করেছি।” অতাঁশ দীপংকরকে নিয়ে তিদ্বতে যাবার আগে নাগছো তিন বছর 
ভারতে বিক্রগশখল বিহারে ছিলেন । ১০৪০ থ্রিস্টাষ্দে দগপংকরকে নিয়ে তিনি তিষ্বত 
যাত্রা করেন। ১০৫৪ শ্রিষ্টাত্দে তিত্বতে অতাঁশের মৃত্যু হয়। নাগছো অতণশের 
মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন না। সেই কারণে পরবর্তাকালে অতাঁশের শিষাদের মধ্যে 
নাগছো সম্পকে" বিরূপ ধারণা হয়। গোই লোচাবা অবশ্য নাগছোর এই অনুপস্থিতির 
একট কারণ দিয়েছেন । তিনি বলেনঃ সেই সময় কাশ্মীরের পশ্ডিত জ্ঞানাকর নেপালে 
এসেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে নাগছো জ্ঞানাকরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বিশেষ 
ব্যগ্ন হন। নাগছোর মনোভাব জানতে পেরে দীপংকর তাঁকে বলেন, “মহাযানের কল্যাণ 
মিত্রের দর্শন পাওয়া দুল'ভ। তাইঃ হে লোচাবা! তোমার যাওয়া উচিত। আমিও 
আর বেশিদিন থাকব না, তুষিতে আবার আমাদের দেখা হবে ।” 

নাগছো সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ তিষ্বতাঁ ভাষায় অনুবাদে বিশেষ পারদশণ ছিলেন। 
তিথ্বতে সংগ্কৃতজ্ঞ অনুবাদকদের মধ্যে নাগছো অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুবাদকরুপে হ্বীকৃত। 
অতীশ দীপংকর ছাড়া আরও অন্যান্য ভারতায় পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি গ্রন্থ অনুবাদের 
কাজ করেছেন। তাঁর অনাঁদত একশো পশ্চিশটি গ্রন্থ তাঞ্জ্‌র সংকলনে চ্থান পেয়েছে । 

নাগছো দখপংকরের সানিধো দীঘতম কাল কাটিয়েছেন সতা, কিন্তু দশপংকরের 
সবচেয়ে অন্তরঙ্গ শিষ্য তান হতে পারেন নি; ব্রোমতোন জঙলবেই জুনে বা জয়াকর 
সে গ্ছান আধকার করেছেন । একমান্র বোম তোনপার কাছেই অতীশ নিঃসন্কোচে 
একাক্টবি*বাসে তাঁর মনোভাব ব্যন্ত করেছেন । পরবতা অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ আলোচিত 


হবে। 
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তিব্বতের পথে অতীশ 


তিষ্বতের এঁতিহাসিক সুমূপা বলেছেন, “লৌহ-মকর বর্ধশেষে উনষাট বংসর বয়চ্ক, 
অতাঁশ দুই তিষ্বতণ লোচাবা সহ নেপালে এসে পেশছালেন। রাজা অনস্তকখর্তর. 
অনুরোধে তিনি এক বৎসর সমথ বিহারে বাস করেন। তারপর জল-অম্ব-বে' তিনি 
তিত্বতের ঞারি গুণথাংএর থোলিং বিহারে এসে পেশছান ।৮ 

এীতহাসক গোই লোচাবা বলেছেন, “প্রভু অতীশ জল-অন্ব-বর্ষে ( অথাৎ ৯৮২. 
শ্রিস্টাব্ৰে) জন্ম গ্রহণ করেন; লৌহ-মকর-ব্ধ অর ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 
ভারত ত্যাগ করেন । প্রভু লৌহ-সপ“বর্ধ (অর্থাৎ ১০৪১ 'খিস্টাব্দ ) নেপালে 
আতবাহিত করেন। জল-ত*ব-বর্ষে ( অথাৎ ১০৪২ িষ্টাম্বে ) তিনি ঞারি আভমুখে 
যান্না করেন।” 

গোই লোচাবা রচিত সুবিশাল এীতিহাপসিক গ্রন্থাট “106 810৩ 4১১৪1 নামে 
রোয়োরক ইংরোজতে তজনা করেছেন। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ |. 
গোই লোচাবার বধ গণনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে তান ১৪৭৬ খিস্টাম্দ অথাঁং তাঁর 
এই গ্রন্থরচনা বৰণটিকে ভিত্ত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে তিথ্বতের ইতিহাসের বািভন্ব. 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালানির্ণয় করেছেন। এই কাল বিচারের ভিজতে তিনি এই 
গ্রন্থের অন্যন্ত বলেছেন, প্রভুর তিষ্বতৈ আগমনের পরে বত'মান কাল পর্যস্ত- অথাৎ, 
১৪৭৬ ্রিস্টান্দ পর্যস্ত--৪৩৫ বৎসর আতবাহিত হয়েছে । 

ভারতীয় পশ্ডিতদের মধ্যে কিন্তু অতীশ কোন বৎসরে তিথ্বত যান্রা করেন, সে. 
বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। এই পরস্পরাবরোধন মতগ্যলির কয়েকটি উল্লেখ. 
করা যাক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, দীপংকর সম্ভবত ১০৩৫ থ্রিষ্টাব্দে 
তিব্বত 'গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র দাস একবার বলেছেন, অতীশ ১০৩৮ প্রিস্টাব্দে তিষ্বতে . 
গিয়েছিলেন। আবার শরণন্দ্র দাসই অন্যন্র বলেছেন, প্রভু ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে 
বক্রমশশীল বিহার ত্যাগ করে তিষ্বত রওনা হয়েছিলেন। সিলভা লেভি বলেছেন, 
“পাগসাম জোনসং' গ্রন্থের বিষয়স্চীতে বলা হয়েছে, ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে অতণশ তিষ্বতে 
গিয়োছিলেন। সর্বশেষে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, বিভিন্ন পাশ্ডত পৃথক . 
প:থক ভাবে অতাশের তিষ্বত যান্রার বংসর বলে ১০৩৮, ১০৩৯১ ১০৪০, ১০৪৯ ও. 
১০৪২ থিস্টাব্ন নিার্দন্ট করেছেন। 

অতদশের তিখ্বতধান্রার কাল নির্ণয়ে এই বিভ্রান্তির কারণ আছে। সম্ভবত তিব্বতী 
সৃঘগূলি অনুসরণের সময় ঘথেন্ট সতকতার অভাবই এই বিশ্রাস্তর প্রধান কারণ। 
এই কালানর্ণয়ের সময় তিথ্বতাবদরা মূলত সুম-পা রচিত পাগসাম জোনসং' গ্রে প্রদত্ত 
কালানর্ণয়টি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু দর্বর তার নিদে"শ মানেন নি।. 
যেমন শরৎচন্দু দাস বখন সুম.পার “পাগসাম জোনসং' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তখন 
তার ইংরোজ বিষয়সচিতে বলছেন যে পালবংশের বিখ্যাত নৃপাত নয়পালের, 
রাজত্বকালে আনুমানিক ১9৪০ প্রিস্টাত্দে দীপংকর শ্ত্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বত 


চে 
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পাঁরদর্শন করেন । অথগ অন্ন্র তান লিখেছেন, প্রন শ্রীৎ অতাঁশ (জোবো পালদন 
অতীশ ) ১০৩৮ প্রিস্টাত্দে ঞ্ার-তে পেশছোলেন। পরবতাঁ কালের অধিকাংশ পশ্ডিত 
এ বিষয়ে মৃখ্যত শরতদ্দ্র দাসকে অনুসরণ করেছেন বলে অতাঁশের তিষ্বতঘান্ত্রার 
বর্ধট 'বাভন্ন ব্যন্তি বাভন্নভাবে নির্দি€ট করেছেন। 

এছাড়াও তুলনামূলক পম্ধততে বিচার করে তিষ্বতের এঁতিহাসিকরা অতাঁশের 
[িষ্বতে আগমনকালকে সুনিপ্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। অতাঁশের 'তিত্বতে পদার্পণ 
তাঁদের কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ষে এই কালনির্ণয়েও তাঁরা জুনিশ্চত হতে 
চেয়েছেন। কীভাবে তাঁরা এই পদ্ধাতি প্রয়োগ করেছেন, সংক্ষেপে তার দু-একটি 
উদাহরণ দেখা যাক । 

[তিথ্বতের মহালোচাবা' জুপশ্ডিত রিনছেন সাংপো ভুমি-অম্ব-বষে অর্থৎ ৯৫৮ 
প্রিস্টাব্দে জদ্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর যখন পণচাশি বংসর বয়স তখন অতাশ 
[িষ্বতে এসেছিলেন । গোই লোচাবা বলেছেন, রিনছেন সাংপোর পশ্চাশি বংসর 
বয়সে জল-অ*ব-বর্ষে অথণং ১০৪২ খিস্টাব্দে অতাঁশ তিষ্বতের ঞ্রারিতে এসেঁছলেন। 
ব্রোমতোনপা তিষ্বতে অতাঁশের সর্বপ্রধান শিষা ছিলেন , তিণি অতাশ তিষ্বতে 
আসবার তেইশ বংসর পরে কাণ্ঠ-মকর-বর্ষে অথধি ১০৬৪ গ্রিস্টাষ্দে মারা যান। 

এইভাবে তিথ্বতের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যস্তির জন্ম মতত্যুকালের সঙ্গে তুলনা করে 
গোই লোচাবা প্রমুখ তিব্বতের এতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন : 

দীপংকর শ্রীজ্জান অতাঁশ ১০৪০ গ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে 'তিত্বত যাত্রা করেন, 

১০৪১ খিস্টাম্দ তিনি নেপালে কাটান, ১০৪২ থিস্টাব্দে তিনি তিষ্বতের ঞারিতে 
পেশছান। 

শরৎচন্দ্র দাস “অতীশের জীবন)? অনুবাদে অতাঁশের তিত্বত যাত্রার বিশদ 
বিবরণ দিয়েছেন। নাগছো ছহলঠিম জলবা অতশের তিত্বত যান্রার সঙ্গ ছিলেন, 
শুধু তাই নয় অতাঁশের তিথ্বতী শিষ্যদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশিদিন অতাশের 
সঙ্গে কাটিয়েছেন। ফাগ সোরপা-্র অনুরোধে এই গ্রন্থেশিতাঁন অতাঁশের সঙ্গে তাঁর 
দণর্ধীদনের সামল্লিধোর স্মতিচারণা করেছেন। বর্ণনাটি ব্যন্তিগত হলেও তার 
&ঁতিহাসিক মূল্য অপরিসণম । 

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে নাগছো ছহল'ঠম জলবার মাধামে তিষ্বত রাজের 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার পরেও অতাঁশ তাঁর তিব্বত যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন 'কিছ্‌টা 
গোপন রাখলেন, তাঁর হয়ত ভয় ছিল বিক্রমশগলের গ্থবির এতে আপাতত করবেন। 

চার্লস বেল অবশ্য অতাশের তিষ্বত যাত্রার কদর্থই করেছেন। তাঁর মতে, 
মুসলমান আৰ্রমণকারণীরা তখন ভারতের সমতল ভাগ দখল করেছে, হিন্দু ও বৌচ্ধ 
নারবশেষে সকলেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে, এই দিনে যে পাঁণ্ডতরা 
ভারত থেকে পালয়ে গিয়ে তিব্বতৈ জড় হয়েছিলেন, অতীশ তাদের অন্যতম । 
চার্জস বেল-এর এই বস্তব্যের এরীতহাসিক 'ভাত্ত এবারে তাহলে বিচার করা যাক। 

অতাশের তিত্বত যাল্লার সময়ে ভারতে ম:সলমান আক্মণ শুর; হয়েছে, সন্দেহ 
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নেই। শরন্দ্র দাসের অন:দিত গ্রন্থ 'অতাঁশের জীবনণ'তে বলা হয়েছে, অতাঁশের 
তিথ্বতষাত্রার অনূমতি দেবার সময়ে বিব্লমশশীলের হ্ছবির জয়শীল ( নাগছো লোচাবা ) 
কে বলছেন, “ভারতের সর্বনাশ আসন্ন । তুরত্কদের আক্লমণে আমি খুবই ক্লিত 
বোধ করছি। অতাঁশকে নিয়ে তুমি ও তোমার সঙ্গীরা তোমার স্বদেশে যান্না কর ও 
সেখানে সর্বজণবের কল্যাণ সাধন কর, এই কামনা করি ।” 

[কদ্তু তথ্য সম্ধান করলে দেখা যাবে, সেই সময়ে ভারতবধে মুসালম আক্রমণ শুরু 
হলেও, পূর্বভারত তখনও নিরাপদ ছিল। মহম্মদ গজনশীর আরুমণ ও সোমনাথ 
মান্দর ধংস হয়েছিল ১০২৪।২৫ প্রিপ্টাত্দে, অতীশ তখন ভারতে ছিলেন না, তিনি 
তখন সুবর্ণদ্বীপে আচাধ ধমকীর্তির কাছে অধ্যয়ন করছেন। আর অতীশ ভারত 
ছেড়ে চলে যাবার দেড়শো বছর পরে মহম্মদ বখাতয়ারের পর্বভারত আক্রমণ ও 
বৌম্ধাবহার ধ্বংস করার ঘটনাগুলি ঘটেছে । তাই ইতিহাসের দিক থেকে বাচ্ভাবকই 
এমন কোনো কারণ ঘটেনি, যার জন্য অতাঁশ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। তিষ্বত 
পরিভ্রমণ করে তিন বংসর বাদে অতাঁশের ভারতে ফিরে আসবার কথা ছিল। 
[বক্রমশখল বিহারের চ্থবির জয়শশলকে বলেছিলেন, 'ণতন বংসরের জন্য তোমরা 
অতথশকে পাবে, তারপরে অবশ্যই তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।” সেই 
নদেশ অনুসারে অতীশকে ভারতে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে জয়শীল, ১০৪৬ 
প্রস্টার্দে অতাীশকে নিয়ে ভারত নেপাল সামাস্তে চিরোং পর্স্ত আসেন। তা 
সত্তেও অতথশ কেন ভারতে ফিরতে পারলেন না, তার কারণ স্বতন্্। তাই 
মুসলমানদের ভয়ে অতাঁশ দেশ ছেড়ে তিষ্বতে পালিয়ে গেলেন, চার্লপ বেল-এর 
এই মন্তব্যের কোনো বাস্তব ভাত্ত নেই। 

তবে অতশশের উনষাট বৎসর বয়সে দেশ ছেড়ে বিপদসংকুল পথে 'তিষ্বত যাবার 
প্রকৃত কারণ কী হতে পারে? তিথ্বতী সংন্র থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। 
বুতোনের এীতহাসিক গ্রন্থ ও শরৎচন্দ্র দাসের সংগৃহীত তথ্যে কিছ; অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ অবশ্য আছে, কিন্তু সেখানে অতাঁশ কেন তিথ্বত ভ্রমণে সম্মত 
হয়েছিলেন, তার কারণও বলা হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে, তিষ্বতের মানূষের 
প্রতি গভশীর করুণা, সে দেশে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতনের বিচিত্র কাহিন?, সে সময়ে 
[তব্বতে বৌদ্ধধর্মের নামে ষে বিকৃত মতবাদের প্রচার চলছিল তার প্রতি বিতৃফকা ও 
সবোপার রাজভিক্ষ: এশেওদ-এর স্ধ্মের প্রতি আবিচল নিষ্ঠা ও তাঁর আত্মদানের 
ঘটনায় মমবেদনা--প্রধানত এই কারণগলই দীপংকরকে তিষ্বত বাত্রায় উদ্ষ্ধ 
করেছিল । 

দশপংকর জানতেন বন্ধ বয়সে অজ্ঞাত দেশের দুগ্গমপথে এই ধান্লার ফলে তাঁর 
স্াচ্থ্য ভেঙে পড়বে, এমন কি তাঁর জশবনহানিও ঘটতে পারে। এই যান্লার ফলে তাঁর 
আলু কুড়ি বছর কমে যাবে, এই ভাঁবষ্যঘাণণও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। 

রাহুল সাংকৃত্যাননন, শরৎচন্দ্র দাস প্রমূখ তিষ্বতাবদ পশ্ডিতরা অতাশের তিত্বত 
যাব্লার বিবরণ 'দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, বিক্রমশীল বিহার থেকে দীপংকর প্রথম 
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বৃদ্ধগয়ায় গেলেন : ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আগে গৌতমবৃদ্ধ যেখানে 
বোধিলাভ করেছিলেন সেই বুম্ধগয়া ও অন্যান্য বৌদ্ধ তর্থস্থানগুলি একবার তিনি 
দর্শন করতে চেয়োছলেন। 

শরংচন্দ্র দাস তিষ্বত যান্তরাপথে অতঈশের সঙ্গীদের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি 
বলেছেন, পণ্ডিত ভূমিগভণ নাগছো, জ্যাতোন, ভূমিসত্ব, বীর্ষচন্দ্র প্রমুখের একটি বড় 
দল নিয়ে অতীশ মিন্রবিহার আভমুখে চললেন । জ্যাতোনের সঙ্গে দুজন, নাগছো-র 
সঙ্গে ছ জন এবং অতাশের সঙ্গে কুঁড়ি জন অনুচয় ছিলেন ; মিন্রবহারের ভিক্ষুদল 
অতাঁশকে সানন্দে ও শ্রদ্ধায় সম্বর্ধনা জানালেন । এই বিহার থেকে অতীশ সদলে 
[তিষ্বতের পথে যাত্রা করলেন। 

এই সঙ্গীদলে অতীশের ভারতণয় সহযান্রীদের মধ্যে পশ্ডিত ভূমিগরভ সম্পকে 
গোই লোচাবা বলেছেন, অতশশের পচিজন প্রধান শিষের তিনি অন্যতম ছিলেন। 
তাঁর ছোট ভাই বন্তরপাণি ১০১৭ 'খ্রস্টান্দে জন্ম নিয়েছিলেন, এবং নেপাল ও 
[তিষ্বতে মহামদদ্রা তন্ত্র প্রচার করোছিলেন। 

এখানে ভূমিসঞ্ঘ সম্পকে বলা হয়েছে, রাজভিক্ষু মহারাজা ভূমিসঙ্ৰ অতাঁশের 
প্রধান শিষ্য ছিলেন । রাজা হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন বা তাঁর রাজ্য কত বড় ছিল, 
সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না; তবে তাঁকে পশ্চম ভারতের 
রাজা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে ষে তাঁর সম্মানেই নেপালরাজ, মাফাম বা 
মানসসরোবর পধ্ন্ত তাঁর সঙ্গে এক বরাট রক্ষণদল পাঠয়েছিলেন। 

পণ্ডিত পরহিতভদ্রু সম্পকে বিশেষ কিছ জানা যায় না। 

দীপংকরের ভারতীয় সঙ্গীদলের মধ্যে বাধচন্দ্রের নামটিই বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য ৷ নাগছো লোচাবার স্তোত্র ও গোই লোচাবা শোননু পালের গ্রন্থ থেকে 
জানা যায় সে বী্যচন্দ্রু অতাঁশ দীপংকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁর 'পিতৃদত্ত 
নাম 'ছিল শ্রীগভণ ভিক্ষুদটক্ষান্তে নাম হয় বীষণচন্দ্র। মধ্যম ভ্রাতা চন্দুগভ/ বা 
দশপংকর প্রীজ্ঞানের সঙ্গে তিনি তিত্বত যান্রা করেন। এর পরে বীর্ষচম্দ্রু সম্পর্কে 
আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। 

অতগশের জাীবন?'তে বলা হয়েছে, অতীশ নেপালের রাজাকে একটি হচ্ভঁ 
উপহার দেন। উপহার দেবার সময়ে অতীশ নেপালরাজকে এই নিদেশশ দেন যেন 
হঞ্তীটকৈ যুদ্ধের কোন কাজে ব্যবহার না করা হয়। হন্ভীঁটি কেবলমান্র পূজার 
উপকরণ, পাবন্র বস্তু, মূর্তি ইত্যাদি বহন করবে। এই কাহিনী থেকে মনে হয় 
অতশশ ভারত থেকে নেপাল পর্যন্ত হাতির 'পিঠে যান, তারপর নেপাল থেকে তিথ্বতে 
এমারর দুর্গম পথে হাতিটিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। 

অতীশ কোন: পথে নেপালে গিয়েছিলেন, 'অতাঁশের জীবন?” থেকে তার স্ুষ্পন্ট 
বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় অতাশ বিক্লমশশীল বিহার থেকে বুদ্ধগয়া হয়ে 
নেপালের স্য়দ্ভুটৈত্য অভিমুখে যাতা করেছিলেন। আধ্দনিক গয়া শহরের ছয় 
মাইলের মধ্যে বুষ্ধগয়া এবং বততমান কাটমান্ডূর দুই মাইলের মধ্যে ছয়ম্ভূচৈত্যের 
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অবস্থান । বাবসায়ী ও তীর্ঘবান্তীরা চন্পারণের মধ্যে দিয়ে পাটনা-কাটমান্ড্‌ ধে 
সড়কটি ব্যবহার করেন, সন্তবত অতাঁশ সেই পথেই নেপালে গিয়েছিলেন । 

অতাঁশের এই যাত্রাপথের বাচন্র ববরণ অঙীশের জঈবনণকার দিয়েছেন। ভারতের 
সীমান্তে ছোটো একটি বিহারে অত+শের সাদর সম্বধ'না, পথের বিঘ্বাবপদ, তখখথিকদের 
ষড়যন্ত্র, দস্যাদলের আক্রমণ ইত্যাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে অতাশের অসাধারণ নোতক শান্তর 
অলৌকিক কাহিন? প্রচার করা হয়েছে। 

অবশেষে সঙ্গীদলসহ অতীশ স্বয়দ্ছুচৈত্যে এসে পেশছলেন। স্থানণয় রাজা 
তাঁদের বিপুল সম্বধ'না জানালেন। কাটমান্ডুর নিকটউবতঁ এই চৈত্য থেকে 
অতাঁশ পালপার পথে চললেন । এই সময়েই তাঁর প্রথম তিথ্বতীয় শিষ্য ও যাত্রাসঙ্গ 
জাতোন চোনডুই সেংগে গুরুতর অনুস্থ হয়ে পড়লেন ও সেখানেই তাঁর মতত্যু হল। 
এই মেধাবী ও প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে অতীশ বিশেষভাবে বিচলিত হলেন। 

এই বিশ্বস্ত শিষ্য ও দোভাষীর মৃত্যু ছাড়াও আরও তিনটি কারণে অতশের 
বংসরকাল নেপালবাস স্মরণগয় হয়ে আছে : 

১) নেপাল থেকে মগধরাজ নয়পালকে 'লাখত “বমলরত্বলেখনাম' পনর প্রেরণ ; 

২) চযাঁপংগ্রহ প্রদীপ" রচনা ; 

এবং 
৩) নেপালরাজ অনন্তকীতি“ কর্তৃক অতণশের অভ্যথনা ও অতীশের প্রেরণায় 
থম বিহার নিমণি । 

ণবমলরত্রলেখনাম” এই পন্রটি তিথ্বতশ তঙ্গমায় তাঞ্জরে সংরক্ষিত হয়েছে। 
রচনাটির প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, মগধজাত নর্যপাল ( নয়পাল ) ধমে“র প্রসার 
ঘাঁটয়েছেন, ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসন করেছেন, তাঁর সমান্ধ হোক ।” গ্রন্থশেষে 
প-ুষ্পকায় বলা হয়েছে, “স্থবির মহাপাণ্ডত দীপংকর শ্রীজ্ঞান কতৃক রাজা নগরপালের 
নিকট লিখিত ণবমলরত্বলেখনাম” পন্রুটি এখানেই সমাপ্ত হল।” 

ভারতণয় এীতহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এই পন্তুটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পত্রটির 
এতহাসিক গুরুত্ব সম্পকে” কেউই বিশেষ কিছ; বলেন নি। পন্টির বিষয়বস্তু নিয়ে 
আলোচনা করলে দেখা যাবে, এখানে অতাঁশ যে দেশ ছেড়ে তিষ্বতে চলেছেন, এ কথা 
কোথাও উল্লেখ করেন নি॥ ভারতের কোনো বিষয় বা বস্তু, বিক্রমশীল বিহার বা 
অন্য কোনো ব্যান্ত এমন 'ক নয়পাল সম্পর্কেও কোনোশজজ্ঞাসা এই পন্ত্ে নেই। পন্রটি 
সম্পূর্ণভাবে উচ্চ নৈতিক অদূর ও ধমঁয় উপদেশমালার সংকলনমান্র। যাটবংসর 
বয়স্ক বৌদ্ধ আচার্য তাঁর একান্ত প্রিয় তরুণ শিষোর উদ্দেশ্যে তাঁর আস্তারক শুভ কামনা 
ও আশশবরদি জানাচ্ছেন। কিন্তু পন্তাটি তাঁর দশর্ঘ যান্নাপথে ভারতের কোনো স্থান 
থেকে নয়, তিষ্বতে পেশছে নয়, নেপাল থেকে পাঠাবার তাংপয! কী? 'িথ্বতশ 
সূত্র থেকে এই বিশেষ কারণটির সম্ধান পাওয়া যায় । সুমা বলেছেন, “জোবো 
( অতশখশ ) খন 'তিষ্বত যাত্রা করলেন ঠিক তখনই ভেয়পালের পত্র নেয়পাল ( নয়পাল ) 
রাজা হলেন।” এই প্রসঙ্গে ্রীতহাসিক তারনাথও প্রায় একই কথা বলেছেন। তারনাথ 
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বলছেন, “রাজা ভেয়পালের পত্র নেয়পা। জৌোবোজে ধখন তিখ্বত যাশ্রা করছেন, 
সেই সময়ই তিনি রাজা হলেন। 'নিভ'রযোগ্য জীবনণগুলিতেও এ কথা বলা হয়েছে । 
নেপান থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত পন্তরটিও দেখা যায় ।” 

কোনো কোনো গবেষক “বিমলরত্বলেখনাম” পন্ত ও উপরে উল্লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণের 
[ভাত্তিতে ১০৪১ খ্রিস্ট।ব্দকে নয়পালের রাজ্যাভিষেকের বংসর বলে নির্দিন্ট করতে 
চান। ৃ 

নেপালের পালপার কাছে হোলকা নামে এক জায্নগায় অতাঁশের বন্ধু এক বোদ্ধ- 
ভিক্ষু বাস করতেন, তিনি বধির ছিলেন। গৃহ্যমন্ত্ের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ 
ছিল না। অতীশ এখানে একমাস বাস করেন এবং এই বাঁধর ভিক্ষুর আগ্রহেই 
চঘাঁসংগ্রহ প্রদীপ" রচনা করেন। নাগছো লোচাবা ছহলঠিম জলবা বা জয়শীল 
অতশের সাহায্যে রচনাটি তিষ্বতীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি তাঞ্জুরে 
রক্ষিত আছে । 

[তষ্বতী তজমায় একুশটি চরণে সমাপ্ত এই রচনাটির প্রথমেই অতণশ বলছেন, 
“নেপালে. আমার বন্ধ,র অনহরোধে আমি এই রচনা করছি ।- হে চ্ছবির, গূহামন্ত্রে 
তোমার শ্রদ্ধা নেই, তাই তুমি এইভাবে ( ধর্মপালন ) কর ।” 

গৃহ্যামন্ত্র, তন্ত্র প্রভাতি সম্পকে অতাীশের ঠিক কী মনোভাব 'ছিল এই রচনাটিতে 
তার কিছংটা পাঁর5য় পাওয়া যায়। এখানে তিনি বলেছেন “গৃহ্যমন্ঘ্রের উল্লেখ আমি 
এখানে করব না, প্রজ্ঞাপার[মতার যে চয সেই বোধিসত্বঃযাইি আমি আলোচনা করব। 
প্রথমে চিন্তোৎপার্দের জন্য এবং তারপরে বোধিসত্ব সম্বরের জন্য সচেম্ট হও ।” 

“সংক্ষেপে. মৈত্রেয়নাথের উপদেশ অনুসারে দশচযাঁ পালন কর। তোমার যাঁদ 
ধন থাকে, তবে তা সংঘকে দাও, বালভোজনে ব্যয় কর বা সহায়হখন দুঃচ্ছদের দান 
কর।” ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

দীপংকরের ধমীর্ঘ মতবাদ সম্পকে পণ্ডিত মহলে নানা প্রশ্ন আছে । তিনি কি 
তন্্রধানী ছিলেন 2 বিশুদ্ধ মহাষানে তাঁর নিষ্ঠা কতটা ছিল? “চধসিংগ্রহ প্রদীপ' 
ও তাঁর আরও কয়েকাট রচনা অংলোচনা করলে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। 
দীপংকরের সময়ে ভারতে বিশুদ্ধ মহাধান ধর্মমত বলতে বিশেষ কিছ? অবশিষ্ট 
ছিল না। মন্ত্রযান, তণ্ত্যান, বস্ত্রধান ইত্যাদ তাকে প্রায় গ্রাস করেছিল। বিশ্ধ 
মহাধানখ হয়েও দপংকর পরিবেশের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। 
তবুও তন্ত্রমন্তের মধ্য দিয়ে তিনি শাস্ত্রীয় মহাযান মতাদর্শকেই প্রাধান্য 'দিয়েছেন। 
চযাঁসংগ্রহ প্রদীপ* চযাঁগশীতি 'বোধিপধথপ্রদীপ' প্রভৃতি রচনায় গৃহা তন্রমন্তর যে 
বৌধ্ধদীক্ষার অঙ্গ নয়, একথা বারবার বলেছেন । দীপংকরের ধমণ্য় মতবাদ সম্পর্কে 
অবশ্য আমরা পরে আলোচনা করব। 

অতাঁশের নেপাল বাসকালের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, নেপালে থম বিহার 
প্রতিষ্ঠা। নেপালরাজ অনস্তকীর্ত অতীশের অনুরোধে এই বিহারটি 'নিমাণ 
করেন। তানি তাঁর পত্র চন্দুগ্রভকেও বৌদ্ধদশক্ষা ও অতাঁশের শিষ্ত্ব গ্রহণের 
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অনমাঁত দেন। রাজপান্র হন্দ্প্রভ সংস্কৃত শাস্বে জুপশ্ডিত হন ও সম্ধমপ্রচারে 
উদ্যোগ নেন । 

এই কাহিনীর এাতহাসিকতা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। সেই সময়ে 
নেপালের রাজার নাম যে অনস্তকীর্তি ছিল, নেপালের ইতিহাসে তার কোনো 
উল্লেখ নেই। অতাঁশ যে নেপাল হয়ে তিত্বতে গিয়েছিলেন, এই কাহিনধর সত্যতা 
সম্পর্কে কোনো আধুনিক গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। নেপালরাজের প্রকৃত 
নাম নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তবে অতণশের রচনা এবমলরত্রলেখ' ও চযাসংগ্রহ 
প্রদীপ” এই দটি গ্রন্থ থেকে অতাঁশ যে নেপালে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুকাল 
বাস করেছিলেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় । থম বিহারও অতাঁশের উদ্যোগ্েই 
প্রাতষ্ঠত হয়েছিল, অতাঁশের নেপালবাসের প্রায় দ্‌শো বছর পরে তিষ্বতশী বৌদ্ধভিক্ষু 
ছাগ ছোইজেপাল নেপালের থম বিহার দর্শন করেছিলেন । এই বিহারটি ষে অতাঁশের 
প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত, সে কথা তিনি তাঁর ভ্রমণবিবরণে উল্লেখ করেছেন । অতাঁশের 
শিষ্য ও নেপালযান্রার সঙ্গী জা লোচাবা চোনডুই সেংগে বা বীরসিংহের নেপালে 
অকালমত্ত্যু হয় ; তিন্বতে অতাঁশের প্রধান শিষ্য ত্রোম তোনপা জলবেই জুংনে বা 
জয়াকর এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন । ভারত থেকে তিথ্বতযান্রা পথে অতাঁশ যে 
নেপালে এক বংসর বাস করেছিলেন, এই বিবরণটি তাই সম্পূর্ণ কাঙ্পনিক হতে 
পারে না। 

অতগশ কোন: পথে তিন্বতে গিয়েছিলেন, আধুনিক গবেষকদের কাছে এই প্রশ্নাট 
[বশেষ গুরুত্বপ্ণ। প্রয়োজনের তাগিনে, প্রধানত বাঁণিজ্যক আদান-প্রদানের কাজে 
দেশ থেকে দেশাস্তরে যাতায়াতের পথ মান:ষের সমাজে নিদিষ্ট হয়ে থাকে। বহু 
শতক ধরে মানুষ সেই একই পথ ব্যবহার করে। দর্গম, পার্বত্য দেশ তিব্বত যাত্রায় 
অতীশ সম্ভবত এই চিরাচারত রশীতই অনুসরণ করেছেন। ভারত ও তিব্বত, 
এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতে তীথযান্তী ও বণিকরা যে পথ গ্রহণ করতেন, 
সেই পথটি চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা হাজার বছর আগে অতাঁশের যাত্রাপথ 
অন:মান করতে পারি। 

অতশশের জীবনী" অনুবাদে শরৎচন্দ্র দাস দ'ীপংকরের তিষ্বতযান্তরার একটি মনোজ্ঞ 
বিবরণ দিয়েছেন । নেপালের পালপা থেকে যাত্রা করে দলটি তিষ্বতে প্রবেশ করল। 
প্রথমে তাঁবা মাংয়ূল গুংথাং-এ পেৌশোছোলেন। জনা ছেনপো পেশীছোলে নাগছো 
অতণশকে তার গ:হে আমন্ত্রণ জানালেন। অতীশ এখানৈ এক মাস বাস করলেন। 
তারপর পুরাং হয়ে তাঁরা মাফাম হু? বা মানসসরোবরের তারে এলেন। সেখানে 
ডোক মামোলিন নামে রমণণয় ও পবিব্র গ্ছানটি অতীঁশের খুব পছন্দ হল। তিনি 
এখানে সাতাঁদন থাকলেন । অতাঁশ যে মাফাম হুদের তারে এসে পেশছেছেন এ খবর 
ঙাঁর কোরম্ুম-এর তিনটি প্রদেশের সব ছাড়িয়ে পড়ল: ক্রমে এই দলটি থোলিং-এর 


স্বণ“সান্দরে এলেন । 
ভাঃতের আলমোরা, সিমলা, যোশীমঠ, বদ্রিনাথ ইত্যাদি থেকে মানসসরোবর তগথে 
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ধীবার বেশ কয়েকটি পথ আছে । কিন্তু এইসব অঞ্চল থেকে নয়, অতাঁশ বিরুমশীল 
বিহার থেকে নেপাল হয়ে মানসগরোবর ও তারপরে তিথ্বতের ঙারি-র থোলিং 
বিহারে পেশছেছিলেন। 

স্থামণ প্রণবানম্দ তাঁর গ্রন্থে নেপালের কাটমাস্ডু থেকে মনৃন্তিনাথ, খোচরনাথ ও 
টাকলাকোট হয়ে মানসসরোবর যাত্রার একটি পথের কথা বলেছেন। এই, পথ ধরেই 
যে অতীশ তিষ্বতে গিয়েছিলেন, পথের দুধারে অতশশের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি 
আজও তার সাক্ষী 'দিচ্ছে। 'তিষ্বতীরা বলেন, খোচরনাথের বিখ্যাত গ.ম্ফা বা 
বিহারে অতীশ একবার বধাঁবাস করেন। মানসগরোবর যাত্রার পথে এই বিহার!ট 
পড়ে। এই পথের পাশে একটি গ্রামের নাম গেঁজন বা পুণ্যদত্ত ; অতাঁশের পবিশ্ব 
কাজে উৎসগাঁকৃত এই গ্রাম । এই গ্রামের কাছেই একটি জায়গার নাম কাংজে বা 
পদচিহ্ন দীপংকরের চরণরেথায় পৃত এই পথ। এই অণ্ুলে একটি ঝরণার নাম ডুঝছু 
বা সিম্ধসালল।॥। তিব্বতীরা বলেন, দীপংকর এটি খনন করেছিলেন । 

মানসসরোবর থেকে তিথ্বতে যাবার দুটি প্রাচীন পথ, এদের মধ্যে দীপংকর কোনটি 
গ্রহণ করেছিলেন, তা আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে শরৎচন্দ্র দাস তাঁর অন:বাদে 
এই যাত্রীদলের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন: পশ্মান্রশ জন সঙ্গী পারবৃত হয়ে 
অতীশ থোিং-এর পথে চলেছেন। (তাঁর বাহন) অশ্বট জ্ুবণ' হংসের মতো 
মদুমন্দ গাতিতে এই মহামুনিকে বহন করে চলেছে । অতগীশের বয়স তখন ষাট 
বংসর, তবও তাঁর প্রশান্ত মুখী ও অঙ্গসৌম্ঠব তাঁকে দেবদুল'ভ মহিমামশ্ডিত করেছে । 
সাঁস্মতমহখে, উদাত্ত গন্তীর স্বরে তিনি অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। 
তাঁর সুমিষ্ট বাচনভাঙ্গতে প্রতি বাক্যের শেষে তিনি বলছেন, “অতি ভাল ! অতি ভাল! 
আঁতি মঙ্গল! আত ভাল হএ ( হয় )1” | 

অতীশের শিষ্য ও পথসঙ্গী নাগছো ছুলঠিম জলবা তাঁর ব্যন্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
এই বণ“নাটি দিয়েছেন । ভাষাতত্বের বিচারে দেখা যায়, ভাল বা ভালা- এই শব্দটি 
একাদশ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। অতাঁশের নিজমুখে উচ্চারিত বাক্যের 
এই নিদশ'ন থেকে তিনি যে বাঙালী ছিলেন এই অন.মানই স্বাভাবিক । 

[তিব্বত সঈশান্তে রাজপ্রতিনিধিরা অতাঁশকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। তারপর 
তাঁরা চীনা ড্রাগ্নের ছবি আঁকা একাট পান্নে তিব্বত প্রথায় প্রস্তুত চা অতাশকে 
নিবেদন করেন; বলেন, এই স্বগঁয়ি,পানীয় কম্পদ্রুমের নিষাস থেকে প্রস্তুত করা হয়। 
অতণশ এই উচ্চপ্রশংসিত পাননয়টির নাম জানতে চান। লোচাবা ছলাঠম জলবা 
বলেন, “গরুদেব, এর নাম চা। তিত্বতের ভিক্ষুরাও এটি পান করেন।” অতগশ 
তখন মন্তব্য করেন, “তষ্বতের ভিক্ষদের উন্নত শঈলের গুণেই চায়ের মতো এমন 
চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হয়েছে ।” তিষ্বতাঁরা বলেন, প্রথম চা পানের পরে অতাঁশ 
চায়ের প্রশন্িমূলক একটি কবিতাও রচনা করেন । 

অতনশের জশবনী'তে চাকে এত গুরুত্ব দেবার সম্ভবত অন্য কারণ আছে ।, 
সম্রাট ম্রোংঙান গামপো-র পোণ্র চীন থেকে এই পানীয়টি আমদানী করার পরে 


৯১০৬ 


তিষ্বতে চা জাতখয় পানীয়ের (2880704] 1১৩০০৭০০)-এর শ্থান নেয়। সম্পন্ন 
[িষ্বতীরা দিনে ন্রিশ থেকে সত্তর কাপ চা পান করেন।॥ স্থযভাবিকভাবেই তিব্বতের 
মানুষ তাঁদের জাতীয় ধমণ্গুরু অতাশকেও চায়ের পরম সমজদার রগ এখানে 
চান্রত করেছেন। 


৩৩। তিব্বতে অতীশ 


এীতহাসিক গোই লোচাবা বলেন, কাদমপাদের বিবরণ এবং জামাপা, নেউসুরপা; চানঙা, 
পুটোপা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যন্তিদের জীবন"গ্রন্থগলি খুব ভাল করে বিচার করলে 
সেই সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যাবে যে, অতীশ জল-অশ*্ব-বর্ষে অথাৎ ১০৪২ 
খস্টাত্বে তিব্বতে এসেছিলেন । আরও বহু প্রান পধাথপন্র পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে এটই নিভ্ল গণনা । গোই লোচাবা আরও বলেছেন যে অতীশ কাম্ঠ- 
অ*্ব-বষের শরংকালে অথাৎ ১০৫৪ গ্রিস্টাব্বে তুষিতে গমন করেন? অথাৎ তাঁর মতুযু হয় । 

এই ভাবে তিব্বতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যান্তর জন্ম-মত্যুর সন-তারিখ বিচার করে 
গোই লোচাবা তুলনামূলক গণনা-পদ্ধাতর সাহায্যে অতীশের জীবনের 'বাভিন্ন 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার কাল নির্দেশ করেছেন । পরব্তণ কালের 'তিত্বত-িশারদরা 
ইতিহাসের সাক কালনিণয়ের ব্যাপারে, তিষ্বতের এতিহাসিকদের মধ্যে গোই 
লোচাবা শোনন পালকে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নিয়েছেন । 

গোই লোচাবা তাঁর বিশিণ্ট ব"গণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলেছেন, অতণশ ১০৪২ 
থেকে ১০৫৪ থিস্টাব্দ পযন্ত তিব্বতে বাস করেন । এই তেরো বছরের প্রথম তিন 
বছর 'তান পশ্চিম তিষ্বতের ঞ্ারিতে ছিলেন । মনে রাখা দরকার যে পশ্চিম তিষ্বতের 
রাজাদের আগ্রহ ও আমন্ত্রণেই অতাঁশ তিষ্বতে এসেছিলেন । গোই লোচাবা আরও 
বলেছেন যে এই সময়ে অতাঁশ সম্ধমে'র পূজা ও আচার-আচরণের যে বিধিনিয়ম 
প্রচার করেন, পশ্চিম তিথ্বতের প্রায় সকলেই সেগুলি গ্রহণ করেন। এই তিন বংসরে 
অনলস কাষ'কলাপের হ্বারা তান সে দেশে প্রকৃত মহাযান মতবাদের যে ভিত্তি স্থাপন 
করেন, পরবতর্নকালে তার উপরেই তাঁর সাফল্যের সৌধ গড়ে ওঠে । সে দেশের ধম" ও 
সংস্কৃতিতে দীপংকরের বিপুল প্রভাব ক্রমে সমগ্র তিথ্ঝতে প্রসারিত হয়। দীপংকরের 
জখবনের এই তিন বংসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল : 
১। অতাশের প্রাত পাঁশম 'তিথ্বতের রাজাদের বিশেষত জনছুবওদ-এর প্রগাঢ় 

আনুগত্য ও রাজকীয় সম্বর্ধনা, 
২। অতথশের কাছে সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 'রিনছেন সাংপো বা রত্বভদ্রের 
শিষ্যত্ব স্বকার, 

৩। দপপংকরের বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিপথ প্রদীপ+ সহ বহু শাম্বীয় গ্রন্থ রচনা ও অনহবাদ, 
৪1 তিব্বতে অতাশের প্রধান শিব্য ব্রোম তোনপা-র সঙ্গে সাক্ষাং। 

গোই লোচাবা ছাড়াও শরৎচন্দ্র দাস তাঁর “অতাঁশের জীবনী' অনুবাদে অতশের 


১০৯ 


রাজকণয় সম্বধণনার একটি জমকালো চিত্র দিয়েছেন : চারজন সেনাপতি তিনশ জন 
অম্বারোহখ সৈন্য সহ শ্বেতবস্ত্র পারহিত অতথশ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যভাগে রেখে 
অগ্রসর হলেন। চারজন সেনাপাঁতির মধ্যে যানি প্রধান তিনি একি দধর্ঘ প্রশ্গিসহ 
অতশশকে সন্ব্ধনা জানালেন । তারপর তাঁরা সকলেই অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাইতে 
লাগলেন। তিনশ বছর আগে ঠিস্রোং দেচান-এর মন্ত্রখরা যেভাবে আচাষ" শান্তরক্ষিতকে 
ভারতের সীমান্ত থেকে তিত্বতে নিয়ে এসেছিলেন, সেই ভাবেই তাঁরা অতশ দীপংকরকে 
সম্বধনা জানয়ে নিয়ে চললেন। 

কিন্তু তিনশ বছর আগে আচায" শাস্তরক্ষিত যখন তিত্বতে এসেছিলেন, ঘখন 
অবস্থা অন্যরকম ছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তিষ্বতের মানুষের তখন প্রায় কোনো 
ধারণাই ছিল না। তারপর শান্তরক্ষিত ও তাঁর সহযোগণীরা সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করেছেন, আগ্রহী ভক্তদের 'ভিক্ষুদক্ষা দিয়েছেন, বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিষ্বতণ ভাষায় 
অনুবাদের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিষ্বতের প্রথম বোদ্ধাবহার সা'ময়ে 'বিহার প্রাতিষ্ঠা 
করেছেন। দীপংকর 'তিখ্বতে আসবার আগে পশ্চিম 'তিব্বতের রাজারা বিশেষ করে 
এশেওদ সদ্ধম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধমে গভীর অনুরাগ 
ছাড়াও প্চম তিষ্বতের রাজারা শিক্ষাদণক্ষায় বিশেষ অগ্রসর ছিলেন । এ*দেরই 
উৎসাহে ধমপাল, স্রভাষিত প্রভাতি ভারতীয় পণ্ডিতরা 'তিষ্বতে আমন্ত্রিত হয়ে 
আসেন, অন্যদিকে রিনছেন সাংপোর মতো বিখ্যাত পণ্ডিত বৌদ্ধধম শিক্ষার জন্য 
ভারতে প্রোরত হন। পশ্ঠিগ তিষ্বতের রাজাদের মধ্যে এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ এবং 
জনছবওদ বা বোধপ্রভ রাজ্য ত্যাগ করে সন্যাস-জীবন গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বহস্তে 
রাজাশাসন না করলেও রাজ্যের পরিচালনা ও নীতীনধাঁরণে তাঁরা গরুত্বপূ্ণ ভূমিকা 
[নয়েছেন। সম্ধমের প্রাতি তাঁদের গভীর আন্হগত্য সেদেশের রাজ্য-শাসনকাধকেও 
নিয়ন্ঘিত করেছে। 

রাজভিক্ষ: এশেওদের মনে হয়েছিল, বোদ্ধধম“কে সকল কলষমনস্ত করবার জন্য 
আরও বিশেষ কিছ? করা দরকার ॥। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত থেকে উপয.স্ত আগাষ" 
আনতে চেয়ে'ছলেন। তাঁর মত্যুার পরে জনছুবওদ সেই উদে)গ গ্রহণ করেন। 
ভারত থেকে অন্য কোনো আতঢাষ" নন, বিক্লমশশল বিহারের উপাধ্যায় অতশশ 
দীপংকরকেই তিনি তিষ্বতে আমন্ত্রণ করে আনেন। অঞ্টম শতকে যখন শান্তরক্ষিত 
[তিব্বতে আনান্ত্িত হয়ে আসেন, তখন বোদ্ধধম প্রচারের পক্ষে সে দেশের অবস্থা 
অনুকুল ছিল না, একথা আমরা আগেই বলেছি। দীপংকর যখন 'তিদ্বতে আসেন 
তখন দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । পশ্চিম তিখ্বতের রাজাদের পক্ষে তাই 
দশপংকরের সম্বধনার জন্য বিপুল আয়োজন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়েছিল। 

[তথ্বতের হাতহাস থেকে অতীশ যখন 'তিন্বতে আসেন সেই সময়ে তিব্বতের 
--(িশেষ করে পশ্চিম তিষ্বতের-_ রাজবংশ সম্পকে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। তখন 
ওদ্‌দে পশ্চিম তিব্বতের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতামহ দেচুগ গোন-এর দুই পযুম্লের মধ্য 
জ্চ্ঠপুত্র খোরদে বা এশেওদ রাজ্যত্যাগ করে বোদ্ধাক্ষ; হন এবং প্লোংদে রাজা হন। 


৯১9 


দেচুগ গোন (গুগের রাজা) 


খোরদে -এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ ম্োংদে 
| | 
| | 
নাগরাজ দেবরাজ লহাদে 
( বোম্ধাভক্ষ্‌ ) ( বোম্ধভিক্ষু ) | 
| | | 
ওদংদে জনছুবওদ শিবাওদ 
| বা বা 
চ্েদে বোধিপ্রভ শান্তিগ্রভ 


(বোদ্ধ দণক্ষা গ্রহণ করেন ) ( বৌদ্ধ দণক্ষা গ্রহণ করেন ) 


এশেওদের মৃত্যুর পরে জনছুবওদ এশেওদের আস্তম ইচ্ছাকে কাষকরাঁ করেন। 
[িত্বতে অতগশকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্যে তিনি লোচাবা ছুলঠিম জলবাকে ভারতে 
পাঠান। অতীশকে নিয়ে ছলঠিম জলবা যখন তিথ্বতের সীমান্তে এসে পেশীছোন 
তখন জনছবওদ অতাশের জন্যে রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। অতাঁশও 
তাঁর এই রাজশিষ্যের প্রতি গভীর স্নেহশঈল ছিলেন এবং জনছবওদের অনুরোধে 
[তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'বোধিপথ প্রদীপ" রচনা করেন। 

জনছূবওদের তা ল্‌হাদে এবং জ্যেম্ঠভ্রাতা ওদংদে। পশ্চিম তিষ্বতের এই 
দুজন রাজা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন । গোই লোচাবা বলেছেন, লহাদে-র সময়ে 
কান্মণরের মহাপশ্ডিত সুভুতি শ্রীশান্তি তিষ্বতে আমাম্বত হয়ে এসেছিলেন । “অস্ট- 
সাহ'ন্ত্রকা প্রজ্ঞাপারমিতা* ও তার ভাষ্য, 'আভসময় অলংকার টীকা প্রতৃতি বহ: গ্রন্থ 
অনুবাদে স্ুৃভূতি শ্রীশান্তি তিষ্ঠতী অনুবাদকদের বিশেষ সাহায্য করেন। তাঞ্জ;র 
প্রন্থাবলী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওদ্‌দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জনয ভারতবর্ষ 
থেকে শনান্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের তিষ্বতে আমন্তণ করে আনেন । শুন)শ্রী সপে 
বিশেষ কিছ: জানা যায় না। গ্োই লোচাবা বলেছেন, পণ্ডিত শনাশ্রী এবং ঞ্াং 
লোগবা তিত্বতে বুদ্ধজ্ঞানের মতবাদ প্রচার করেছিলেন । শাস্তজ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে 
ল্‌হাদের তিন পদুত্নের মধ্যে শিবাওদ বা শ্রান্তপ্রভই শ্রেছ্ঠ ছিলেন। বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ 
মতবাদের সকল শাস্বেই তিনি স্ুপশ্ডিত ছিলেন এবং সুদক্ষ অনবাদকও ছিলেন । 
বুতোন বলেছেন, রাজপনত্র শিবাওদ আচার্য শান্তরক্ষিতের 'শ্রীপরমাঁদ টীকা” নামক 
্্থটি অনুবাদ করেন। আগর্ধ শান্তরক্ষিতের সুবিশাল গ্রন্থ 'তন্বসংগ্রহকারিকা'-র 
পুষ্পিকায় বলা হয়েছে, মহারাজা লাঁলতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কাণ্মীরের অনুপমপদুর 
বিহারের মহাপশ্ড়িত গৃণাকর শ্রীভ্রু ও মহা লোচাবা শাক্যাভক্ষ; শিবাওদ এই গ্রন্থাট 
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অনুবাদ করেন। তাঞ্জ;র গ্রন্থতালিকার কয়েকটি দুরূহ গ্রন্থের একক অন:বাদকরূপে 
শিবাওদ-এর নাম আমরা পাই, এই গ্রন্থুগুলির তিষ্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত 
ভাষায় তাঁর পারদশি“তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ওদংদে-র পরে তাঁর পুত্র চ্চেদে রাজা হন। তিনিও বৌদ্ধধমপ্রচারে উদ্যোগ হন । 
তাঞ্জরের গ্রন্থাবলগ থেকে চ্চদে-র ধমধয় কাকলাপ লম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া 
যায়। দুই পিতৃব্য বৌদ্ধভিক্ষ: জনছাযবওদদ এবং শিবাওদ-এর সঙ্গে একতে চ্চেদে 
কয়েকটি গভশর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। ধর্মকীর্তি রচিত 
'বাদন্যায় প্রকরণ” গ্রন্থাটর প-ষ্পিকায় বলা হয়েছে, শ্রীভট্রারক শিবাওদ এবং ওদদে-র 
পনুর শ্রীদেবরাজ মঙ্গলময় প্রভু চ্েদের অনুরোধে ভারতীয় মহা উপাধ্যায় জ্ঞানশ্রীভদ্র 
ও লোচাবা ভিক্ষ শুভমাতি গ্রন্থাট তিষ্বতণ ভাবায় অনুবাদ করেন ॥। জনছবওদ, 
শিবাওদ এবং চ্েদের সমবেত উদ্যোগে মহাচার্ষ প্রজ্ঞাকরগহুপ্তের প্রমাণবাতিক অলংকার 
টীকা নাম" গ্রন্থাটও অনুবাদ করা হয়। ভারতীয়, 'তষ্বতী ও চীনা পাঁণ্ডিতদের 
অনেকে মিলে গ্রন্থটি সংশোধনের কাজ করেন। জনছুবওদ, শিবাওদ এবং রাজা 
চ্চেদে-র অনরোধে দশপংকর শ্রীজ্ঞান লোচাবা জনছহব শেরব ধা বোধিপ্রজ্জের সাহায্যে 
জয় বা জিন রচিত প্রমাণ বার্তিক অলংকার টীকা নাম” গ্রন্থটি 'তিষ্বতগীতে অনুবাদ 
করেন। 

পশ্চিম তিষ্বতের রাজাদের এই গভীর ধমানিরাগের আকষণেই দীপংকর শেষ 
পর্যন্ত তিষ্বতে আসতে সন্মত হন । তিব্বতের এই অনুকূল পরিবেশে সে দেশে পেশছাবার 
[কছদিনের মধোই অতণশ তাঁর ধর্মসংস্কারের কাজে বিপুল সাফল্য লাভ করেন। 
অবশ্য তাঁর অসাধারণ পাণশ্ডিত্য ও ব্যান্তত্ব এবং 'তিষ্বতে বৌদ্ধধম- প্রচারে তাঁর উদার ও 
বলিষ্ঠ ভূমিকা--তাঁর সাফল্যের মূলে এই কারণগহীলিও ছিল। 

রাজা চ্চেদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, অতীশ দ'ঁপংকরের মত্যুর পরে 
১০৭৬ প্রিস্টাত্দে মহাধর্ম সম্মেলন আহ্বান। এই অনুষ্ঠানটি তিম্বতের ইতিহাসে 
আগ্র-মকর-বর্ষের সম্মেলন নামে বিখ্যাত । তিষ্বতে বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবনে এই 
সম্মেলনাটর বিশেষ গুরুত্ব আছে। 

অতীশ প্রথম তিনবছর পশ্চিম তিষ্বতেই তাঁর কাজ শুরু করেন । কয়েক বছর 
পরে তিনি সমগ্র তিষ্বত, িশেষ করে মধ্য তিষ্বত পারম্রমণ করেন । অতশের 
অন:প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিত্বতের, সামন্ত শাসকবর্গও সমগ্র দেশে বোধ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিম 'তিষ্বতের সখমানা ছাড়িয়ে বৌদ্ধধম* 
এক সর্বতিব্বতীয় রূপ নেয় । ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দের ধর্মসম্মেলন তারই পরিণত রূপ। 
এই সম্মেলনে তিব্বতের প্রায় সব অগ্চল থেকে--উই, চাং খাম ইত্যাদি অগ্চল থেকে-- 
মহা ন্লিপিটকধররা এসে যোগ দেন। 

অতাঁশের প্রথম 'তিনবছর 'তিষ্বতবাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রিনছেন 
ঞাংপো বা রত্রভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । লাংদারমার অত্যাচারের পরের দুশো বছরে 
তষ্বতে বৌদ্ধপশ্ডিত বলতে রিনছেন সাংপো বা রত্মভদ্ুই ছিলেন প্রধান । রিনছেন 
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সাংপো সতবদ্ধে গোই লোচাবা বলেছেন, ভূমি-অধ্ব-বর্ষে অথাৎ ৯৫৮ (প্রিস্টাঙ্নে রিনছেন 
সাংপো জন্মগ্রহণ করেন। উপাধ্যায় এশেসাংপো বা জ্ঞানভদ্র তের বৎসর বয়সে 
তাঁকে বোদ্ধদক্ষা দেন। তরুণ বয়সে তিনি কা*্মীরে যান, সেখানে মন্ত্রধানের বহু 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। প্রভূত পাশ্ডিত্য অজ্ন করে তিনি সংন্র ও মন্ত্রের বহ গ্রন্থ 
অনুবাদ করেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তন্তসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেন। মোট 
পশ্চান্তর জন পণ্ডিতের কাছে 'তিনি ধর্মশিক্ষা লাভ করেন । মহারাজা লহাদে তাঁকে 
বজ্কাচার্য উপাধি দেন এবং প্রধান রাজপুরোহিত করেন । রাজা তাঁকে পুরাং-এ 
প্রচুর ভসম্পাত্ত দক্ষিণা দেন। তান ঠাচা, রোং ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু মন্দির 
ও স্তুপ নিমাঁণ করেন। তাঁর বহ্‌ শিষ্য ছিলেন, পশ্ডিত বলে এ*রা বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন ॥ এ ছাড়া তাঁর এই শিষ্যদের মধ্যে দশজনের বোঁশ শিষ্য অত্যন্ত দক্ষ 
অনবাদক ছিলেন, অনুবাদ ও সংশোরনের কাজে তাঁরা পারদশী" ছিলেন। 

পশ্চিম তিত্বতের বাভল্ন কাহিনী ও ইতিহাসে রিনছেন সাংপো বিশেষ প্রাধান্য 
পেয়েছেন । পশ্চিম তিব্বতের পু অণুলে যে বোদ্ধমনম্দিরগুলি আছে তার মধ্যে যেটি 
সবচেয়ে প্‌রোনো, রাজা এশেওদের ধমগুরু রিনছেন সাংপো সেই মান্দরট নিমাণ 
করেছেন বলা হয়। 

অতীশের পরবতর্শ সময়ে চোংখাপা তিষ্বতের 'বখ্যাত ধমণ্গুর্‌ বলে গণ্য 
হয়েছেন । গোংখাপা-র সময়ের একটি শিলালাঁপতে চোংখাপা-র নামের সঙ্গে তাঁর 
পূর্ববতণ সময়ের রাজভিক্ষ; জনছুবওদ এবং 'রিনছেন সাংপোর নাম পাওয়া 
যায় । আর একটি শিলালাপিতে তিখ্বতের তাবো বিহার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, 
সেই সঙ্গে জন্ছুবওদ, িনছেন সাংপো এবং অতীশের নাম আছে। 

[রনছেন সাংপোর তন্তে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল । তাঁর প্রভাবেই আগের সময়ের চেয়ে 
পরে তিষ্বতে তন্ত্রের প্রভাব খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এশেওদ এই তন্ত্র-মন্ত্র চচাঁর 
সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তার ফলে রিনছেন সাংপো অনুসৃত এই তন্র সংঅশ্গ 
সরমা বা নব্যতন্ত নামে খ্যাত হয়েছিল। অতীশ যখন তিব্বতে আসেন, তখন সে দেশে 
তন্ব্রশাস্ত্ে রিনছেন সাংপোর চেয়ে ঝড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। অতাশ যখন 
এগার-তে এসে পেশছলেন, তখন পশ্চাশি বংসর বয়স্ক এই আদ্তীয় পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ 
অনুবাদকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল। বয়সে অতাঁশ তাঁর থেকে চাব্বশ বছরের 
ছোটো ছিলেন । রথ 

প্রথম দর্শনেই অতীশ িনছেন সাংপোর শাম্জ্ঞানের অহমিকা কীভাবে চুর্ণ 
করোছিলেনঃ গোই লোচাবা' তার বর্ণনা দিয়েছেন : 

লোচাবা 'রনছেন সাংপো ভাবলেন, “আমার চেয়ে ড় পণ্ডিত ইনি কখনই নন। 
তবে রাজভিক্ষ: এশেওদ যখন এ"কে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তখন এ'র সঙ্গে একবার 
সাক্ষাৎ করা যাক। এই ভেবে তিনি অতাীঁশকে থোলিং বিহারে তাঁর বাসম্থানে 
[নিমন্ত্রণ করলেন। থেিং বিহারে তান্তিক দেব-দেবীর অনেকগুলি মুর্তি ছিল। 
এই মন্তিগযীল দর্শন করে প্রভু (অতাঁশ) তন্তে বা্ণত স্থান অন:সারে তাঁদের 
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প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক একটি প:থক পৃথক স্তোত্ন উচ্চারণ করলেন । প্রভু আসন 
গ্রহণ করবার পরে লোচাবা রিনছেন সাংপো জিজ্ঞাসা করলেন, “এই স্তোন্রগুলি কে 
রচনা করেছেন 2” উত্তরে প্রভু বলেছেন, “এইগুলি এখনই আমি রচনা করলাম ।” 
শুনে লোচাবার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রচ্ধা জাগ্রত হল। 

তারপর প্রভু অতাীঁশ কোন: শাস্ত্রে রিনছেন সাংপোর কতটা পাশ্ডিত্য "তা জানতে 
চাইলেন। রিনছেন সাংপো সংক্ষেপে তাঁর শাস্তজ্ঞানের বিবরণ দিলেন। শনে প্রভু 
বললেন, “আপনার মত ব্যন্তি যখন আছেন তখন আমার তিষ্বতে আসার কোনো 
অথই হয় না।” এই কথা বলে প্রভু ভন্তিভরে দুহাত জোড় করলেন। প্রভু আবার 
[জিজ্ঞাসা করলেন, “হে লোচাবা, একজন ব্যাস্ত কখভাবে সবগুলি তন্ত্র একাসনে বসে 
একই সঙ্গে সাধনা করতে পারে, দয়া করে বলুন ।” লোচাবা বললেন, “একসঙ্গে নয়, 
তাকে প্রত্যেকটি তন্ন পৃথক পুথক করে সাধনা করতে হবে ।” 

প্রভ্ব তখন সজোরে বললেন, “অপরাথ লোচাবা ! আপনি কোনো কাজের নন! 
এখন ব,ঝতে পারছি কেন আমার 'তিত্বতে আসার দরকার ছিল। সমস্ত তন্ব্রগুলি 
একই সঙ্গে সাধনা করা যায় ও করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন করে নয়।” প্রভূ তারপরে 
তাঁর কাছে তন্ন ব্যাখ্যা করলেন। লোচাবা প্রভুর প্রাত শ্রদ্ধায় আভিভূত হয়ে ভাবলেন, 
“মহা মহা পণ্ডিতদের মধ্যে ইনিই সবশ্রেষ্ঠ ।” 

তিত্বতে অতাঁশ শুধুমাত্র তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ভুল্রুটি নিদে'শ করে রিনছেন 
সাংপোর মত তন্ত্রশাস্ত্ে আছিতায় পশ্ডিতের দপণ্চুরণ করেছিলেন- এত সামান্য কারণে 
1[রনছেন দসাংপো নতিশ্বীকার করেছিলেন, এ ব্যাখ্যা মেতে নিতে দ্বিধা হয়। মনে হয় 
কেবল তন্ত্রচ্চার সঠিক পদ্ধতি প্রদর্শনের জন্য নয়, সমগ্র তন্ব্শাস্মে অতশশের 
আবিস'বাদ পাশ্ডিতো নিঃসন্দেহ হয়েই 'রিনছেন সাংপো নতমস্তকে অত"শের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন । 'িনছেন সাংপো বহ; পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন, 
কিম্তু তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রভু অতাঁশই তাঁকে ধ্যানাভ্যাসে প্রবৃত্ত করান। প্রভু 
বলেছিলেন, ' হে মহালোচাবা, এই প্রপণ্চনয় সংসারে ভবষন্্রণা দুঃসহ । তাই ব্যন্তি- 
মাত্রেরই সর্ব প্রাণীহতের জন্য সচেম্ট হওয়া প্রয়োজন। এখন দয়া করে ধ্যানাভ্যাস 
করুন।” রিনছেন সাংপো গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁর নিদেশ অনুসরণ করেন। প্রভু 
ঞ্ারি থেকে প্রস্থান করার পরে রিনছেন সাংপো দশ বৎসর ধরে একাগ্র সাধনা 
করলেন। র্‌ 

অনান্ত গোই লোচাবা এই কাহিনী আবার দিয়েছেন : “রিনছেন সাংপোকে অতথশ 
সাধন প্রণালণ শিক্ষা দিলেন । রিনছেন সাংপো তাঁর সাধনকক্ষের বাইরের তিন দিকের 
দরজার গায়ে লিখলেন, যদি বিষয়-সম্পাস্ত বা স্বাথপর কোনো চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও 
আমার মনে ডাঁদত হয়, তবে যেন ধমরিক্ষকরা আমার মন্তক চূর্ণ করেন।” 

ফাঁকে পশ্চিম তিষ্বতের একটি শিলালাপতে এই উদ্ধতি দেখোছলেন যে রিনছেন 
সাংপো “অতাশের করুণার জ্ঞানের আলোকবর্তিকার্‌পে' প্রতিভাত হন। অাঁং 
পাশ্ত্র দিক থেকেও রিনছেন সাংপো সর্বতোভারে অতাশের শ্লেন্ঠত্ব স্বীকার 
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করে'ছলেন। তার আর একাটি উদাহরণ উল্লেখ করা বায় । রিনছেন সাংপো বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থের দক্ষ অন:বাদক বলে খ্যাতলাভ করেছিলেন । 'অন্টসাহপ্রিকা»” পবংশাতি 
আলোক প্রজ্ঞপারমিতা* গহাভাষ্” প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ তিন অতীশ 'তিত্বতে 
আসবার আগেই করেছিলেন। কিন্তু অতাীশের আনুগত্য স্বীকার করবার পরে 
রিনছেন সাংপো তাঁর প্রাতাট গ্রন্থের অনবাদ সংশোধন করে দেবার জন্য প্রভুকে 
অনুরোধ জানান। দীপংকর এইগুলি সংশোধন করোছিলেন। এর পরে 'রিনছেন 
সাংপো দীপংকরের কাছে বসে আরও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। 

দীপংকরে প্রথম তিন বৎসর 'তিত্বত বাসের মধ্যে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁর 
বোধিপথপ্রদশপনাম" গ্রন্থাট রচনা । এই গ্রন্থাট দীঁপংকরের মহৎ জীবনের মরবাণশ 
রূপে তিব্বতে বৌদ্ধধমের ইতিহাসে এক অসামান্য অবদান বলে গণ্য হয়েছে। 

[তিষ্বতে তখন বৌদ্ধধমের নামে যে মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়োছিল, 
সেই ভ্রান্ত ধ্যানধারণা সং*কারের জন্যই পশ্চিম তিত্বতের রাজারা অতণীশকে আমনন্রণ 
করে এনোছিলেন। তিব্বতের পণ্ডিতদের মধ্যেও সদ্ধর্ম সম্পর্কে ঘোরতর মত- 
[বিরোধ ছিল। সেই সব ভান্ত ধারণা দূর করবার জন্যই জনছুবওদ অতাঁশের 
উপদেশ প্রাথথনা করেন। গ্রনস্থাটর প্রারভে বলা হয়েছে, শাংশুং গুগের থোলিং 
[বহারে জনছবওদের সানর্বন্ধ অনুরোধে দীপংকর শ্রীজ্ঞান গ্রন্থাট রচনা করেন। 
দ'পংকর যে প্রকৃত মহাযান ধমমত 'তিষ্বতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, 
এই গ্রন্থাটতে তারই সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন । 

বোধিপথপ্রদশপ” তিষ্বতে বৌদ্ধধমে অনুরাগণদের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্মগ্রন্থ বলে 
গ:হগত, প্রতিটি বৌদ্ধভিক্ষ:র কাছে এই গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য ও একান্তপুজ্য। গ্রন্থটির 
উপর্মাণিকায় আরও বলা হয়েছে, “আমার প্রিয় শিষ্য জনছহবওদের অনুরোধে আমি 
ধম" ও সঙ্বসহ ভ্রিকালের সকল জিনকে পরম ভন্তিভরে পূজা করে “বোধিপথপ্রদশপ, 
ব্যাখ্যান করছি ।” 

গ্ন্ছ:টর উপংসহারে বলা হয়েছে, 'জনছ:বওদের অনুরোধে আচার্য দীপংকর এখানে 
সূত্র ইতদির 'ভাত্বতে সংক্ষেপে বোধপথ প্রদর্শন করেছেন।” জনছুবওদ কোন: 
বিশেষ কারণে অতীশের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, গোই লোচাবা সংক্ষেপে 
তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'তিষ্বতের পশ্ডিতদের মধ্যে বোদ্ধধম" 
সম্পকে" বহ] ভ্রান্ত ধারণা ও মতাবরোধ ছিল । 'জনছহবওদ প্রভুকে অনুরোধ করেন 
[তান যেন এই ভুল-ল্রান্ত নিরসনের জন্য উপদেশ দান করেন। সেইজন্য প্রভু 
“বোধিপথপ্রণীপ' রগনা করলেন। | 

গ্রন্থাট নাতিদীর্ঘ, মাত্র ছেষাট্ট চরণে সনাপ্ত। কিন্তু তিষ্বতের বোদ্ধধমের 
উপরে এই গ্রন্থাটর এক্ছন্ত্ প্রভাব লক্ষণীয় । চোংখাপা-র উীন্ত অনুসরণ করে ছোইচি 
ঞ্মা বলেছেন : “যখন তিনি (জোবো অতীশ ) ঞারি-তে এলেন, তখন তাঁকে 
বৌব্ধধমের সংস্কার করতে অনুরোধ করা হল। প্রুত্ুত্তরে তান 'বোধিপথপ্রদশপ 
মাম* শাম্ত্রট রহনা করলেন। এই গ্রন্থে তন্ত্র ও সত্রের সার বলা হয়েছে এবং এর 
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সাহাযোই তিষ্বতে বৌদ্ধধমে“র ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল ।” 

জনছবওদ এবং নাগছো ছহলঠিম জলবা প্রভুর কাছে গ্রন্থটির বিশদ ব্যাখ্যা প্রাথনা 
করেন, তাঁদের অনুরোধে অতাঁশ তখন 'বোধিপথণপ্রদপ' গ্রন্থাটর একটি ভাষ্য রচনা 
করেন। এই সুবিশাল স্বভাষ্যটির নাম বোধিমাগ প্রদীপ পঞ্জিকা'। পরবতর্ঁকালের 
ধর্মসংস্কারক ও সাধক চোংখাপা ( ১৩৫৭-১৪১৯ প্রিস্টাব্দ ) “বোধিপথপ্রদণপ+ গ্রন্থাটির 
মূল বস্তব্গূলি তাঁর 1নজের গ্রন্থেও বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। 

এতিহাসিক জুমপা বলেছেন : প্রান ও নবীন কাদম-্পা (নবখন কাদম-পা বা 
গেলুগ্‌পা ) উভয় সম্প্রদায়ই “বোধিপথপ্রদীপ* গ্রন্থটি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছেন। 
গ্রন্থটিতে সূত্র ও তন্বের সার বিবৃত হয়েছে । এই গ্র্থাট রচনা করে অতীশ ল-হালামা 
জনছুবওদ এবং অন্যান্যদের পথ প্রদশন করেছেন। 

[তষ্বতে বৌদ্ধধমের ইতিহাসে “বোধিপথপ্রদীপ" গ্রন্থাট যে কতটা গুরুত্বপ্‌ণ* স্থান 
আঁধকার করেছে? উপরের সধাক্ষপ্ত আলোচনায় তার কিছ.টা পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেই সময়ে তিব্বতৈ বোদ্ধধম প্রচারের জন্য সবচেয়ে জরুরণ বিষয় ছিল নোতিক 
সংস্কার, ধর্মব্যাখ্যায় দাশশনক তত্বের চেয়েও তার প্রয়োজন হবশি ছিল । দনঈপংকর 
বোধিপথপ্রদণপ" গ্রন্থে প্রকৃত বোদ্ধভিক্ষুর পক্ষে শীলাশক্ষার গুরুত্বের কথাই বারবার 
বলেছেন। তন্ত্র সম্পকে দীপংকরের মনোভাবের আুস্পণ্ট পারচয়ও এই গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। 

তিত্বতের এীতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন যে অঙঈশ যখন মধ্য তিষ্বতে যান 
তখন খু, ওম প্রমুখ সেই সময়ের ছয়জন বিখ্যাত তিন্বতী পণ্ডিত অতাঁশকে তন্ত্ 
সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। উত্তরে অতীশ বলেন, "রাজা বোধিপ্রভ ( জনছুবওদ ) 
এই সব প্রশ্নই আমাকে করেছিলেন এবং তার প্রতিটির উত্তর আমার 'বোধিপথপ্রদপ" 
গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে ।” তাহলে দেখা যায়, তন্ত্র সম্পকে তাঁর প্রকৃত মনোভাব কণ 
ছিল 'তিত্বতে অতাঁশকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়োছিল। তিব্বতের যে পশ্ডিতরা 
অতাশকে এই প্রশ্ন করোছিলেন, বৌদ্ধধর্ম বলতে তাঁরা তন্ত্রের প্রচুর সংমশ্রণকেই 
জানতেন। তাই' এ বিষয়ে অতাশের মনোভাব জানা তাঁদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় 
ছিল। 

সেই সময় ভারতবষে তন্ব্রমতের প্রভাব এত বোশি ছিল যে দীপংকরের পক্ষেও 
প্রশ্নাট বেশ জটিল হয়েছিল বলে মনে হয়। দীপংকর 'নিঙ্গে হীনযান 9 মহাযান অর্থাং 
প্রকৃত বৌদ্ধধমের শিক্ষাদণক্ষায় বার্ধত হয়েছেন, বৌদ্ধশাস্তে তাঁর অগাধ পাশ্ডিত্য 
ছিল তাই ধর্ম ও তন্ত্রের নামে কতকগুলি আঙঞ্গবি কথা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষের মনে সেই যুগে তন্ত্র বলতে যে ধরণের বিবাস ও 
ধারণা গাজয়ে উঠোছিল, সেগুলিকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি 
বলোছিলেন, প্রকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষা; এর কোনোটিকেই মেনে নিতে পারেন না। আবার 
কেই যৃগে বাস করে তন্ত্র সম্পকে একেবারে নীরব থাকাও সম্ভব ছিল না। তাই 
তণ্রচ্চার পক্ষে অপাঁরহার্ধ বলে কয়েকটি পুবর্শর্ত তিন আরোপ করেছিলেন। 
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প্রথমেই তিনি বলেছিলেন যে নৈতিক শীলধম* ও আদর্শ গুরুর নিদেশ ছাড়া তন্ত্র 
প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। 

এই আদরশ গুরু বলতে কী বোঝায় অতাীঁশের জগবনন থেকেই আমরা তার 
উদাহরণ পেতে পারি। রিনছেন সাংপো বা রত্ুভদ্র সাধশতাধিক গরুর সানিধ্যে 
এসেছিলেন: কিন্তু পণ্চশি বংসর বয়সে দ'পংকরের দর্শন লাভের পরে তিনি প্রকৃত 
গুরুর সম্ধান পেলেন, সঠিক পথের নিদেশ পেলেন এবং সেই নিদেশ অনুসরণ করে 
অবশিষ্ট জীবন তিনি ধ্যানাভ্যাসে নিয়োগ করলেন। সেই যুগের সাধারণ মানুষ 
তন্ত্র বলতে যা বুঝতেন তার সঙ্গে অতাঁশের নির্দদশেত ধর্মচযার কোনো 
সাদুশা নেই। 

এতিহাসিকরা বারবার বলেছেন যে তিব্বতৈ বৌদ্ধধমের নামে এই তান্তিক 
আচার-আচরণ সংশোধনই দশপংকরের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিল। পশ্চিম তিন্বততের 
রাজারা এই উদ্দেশে)ই তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনোছলেন ॥। ধমণ্5র নামে অবাধ 
যৌনাচার, নরবাঁল, গৃপ্তাবদ্যা ও নানা কুসংস্কার তিব্বতে তখন বিশেষ প্রাধান্য 
পেয়েছিল। ঞারির রাজারা এই কারণে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে 
প্রাতিকার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তাঁরা এই কাজে ভারতীয় পণ্ডিতদের 
সহায়তা চেয়েছিলেন। 

[তিষত্বতে এই বিকৃত ধমণ্মোহ সংশোধনের কাজ দীপংকর কেন, যে কোনো 
ধম"সংস্কারকের পক্ষেই বেশ কঠিন ছিল। তিথ্বতে দীপংকরের আগমনের প্‌বেহি 
রাজাভক্ষ: এশেওন তান্বিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রসার শুর; করেছিলেন। 
রাহুলজীর মতে জ্ঞানপ্রভ (এশেওদ )-র সঙ্গে তন্ত্ের কোনো সম্পক* ছিল না, 
বরং তান এই মতবাদের বিরুদ্ধে একাট পুস্তকও রচনা করেছিলেন । ত্বতের 
তান্ল্িকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে এই প.ন্তকাট লিখেছিলেন বলেই রাজভিক্ষ্‌ 
এশেওদকে নরকে যেতে হয়েছিল । 

দীপংকর তান্ত্িক মতবাদ সমর্থন করেন নি, তবে তিষ্বতের তাশ্তিকরা সে দেশে 
দীপংকরের একচ্ছন্্ প্রভাবের কথা মনে রেখেই হয়তো তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু 
বলেন নি বা বলতে সাহস করেন নি। দাঁপংকরও তন্তের বিরুদ্ধে সরাসার কিছু 
বলেন নি। যেমন, তাঁর চযানংগ্রহপ্রনীপ” গ্রন্থে প্রথমে গহ্য মন্ত্র ও তন্ত্রের প্রতি 
আনুষ্ঠানিক আনহুগ্রত্য জানিয়ে তার পরে তিনি ভিক্ষরচযার আদশ" সম্পকে বলেছেন। 
চবাগীতি' গ্রন্থে তিনি তন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে প্রকৃত বৌদ্ধ মতবাদের মূল তত্বগুলি 
বিবত করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্ে দীপংকরের অসাধারণ পাশ্ডিত্যের কথাও তিথ্বতের 
তান্ত্রিকরা জানতেন। পূণ তাচ্ন্িক দগক্ষা গ্রহণের পরে তাঁর বৌদ্ধসম্্যাস জণবন 
শুরু । সমগ্র তন্ধশাস্ত্রে তাঁর দখল ছিল, তাই তিথ্বতের শ্রেণ্ঠ তন্ত্রীবশারদ রিনছেন 
সাংপোর পাণ্ডিত্াযাভিমান তিনি প্রথম দশনেই চুণ' করতে পেরেছিলেন। 

দীপংকর যে তান্নিক মতবাদ সমর্থন করেন নি এজন্য কেউ কেউ আবার তাঁর 
প্রধান শিষ্য ক্রোম তোনপা-কেই দায়ী করেছেন । তশ্ব্রশাস্ত্রে রোমের গভীর জ্ঞান ছিল, 
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'কম্তু তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক প্রচ্ঠার হলে তি্বর্তের সাধারণ মান£ষের নৈতিক মান 
যথেন্ট নেমে যাবে মনে করে তিনি প্রভু দশপংকরকে তন্্রশাস্ত্র প্রচার থেকে নিবৃত্ত 
করেছিলেন । তিব্বতের এতিহানিকরা অবশ্য বলেছেন যে যখন প্রভু (দীপংকর ) 
সামিয়ে বিহারে ছিলেন তখন তিনি ব্রোমকে বিভিন্ন তাশ্ব্রিক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দেন, 
সরহের দোহা সহ অনেক গৃহ্য উপদেশও তিনি দেন। সেই সময়ে তিষ্মতে একদল 
চার মানুষ তন্মের নামে অনেক দনেশীত প্রচার করত ; প্রন্থুকে তাদের সান্নিধ্য থেকে 

দুরে রাখাই রোমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ব্রোম তাই গ্হ্য তন্ঘশাস্তে নিজের 
পাশ্ডিত্যের কথা সব সময়েই গোপন রাখতেন। 

মারপা তিথ্বতে কাজদপা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ১০১২ খ্রিস্টাব্বে তাঁর জন্ম। 
ম/রপা-র প্রধান শিষোর নাম মিলারেপা। তাঁর জ'ম ১০৪০ িস্টাব্দে। তিষ্বতের 
ইতিহাসে কবি ও সাধকরূপে তিনি সবিশেষ খ্যাত। মিলারেপা বহু ভারতীয় 
[সদ্ধাচাযের কাছে গূহ্য তান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই সিদ্ধাচাষদের 
মধ্যে নারোপা, মৈতীপা ও কুকুরীপার নাম পাওয়া যায়। মারপা তিব্বতে 
মহামনদ্রা তন্ত্র প্রচার করেন। ব্লোমতোনপা অতাঁশকে তিব্বতে মহ'মব্দ্রা তন্ত্র 
প্রচার থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন বলে 'মলারেপা ব্রোমের প্রতি অত্যন্ত অসম্তুষ্ট 
হন। 

অতাশের উপদেশ অনং্দরণ করে ব্রোম তোনপা তিথ্বতৈ কাদম.পা সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠা করেন। মিলারেপা বলেছেন, কাদম:পা-রা শুধু দেবতাদেরই উপাসনা 
করে, তাঁদের সাঙ্গন বা শান্তদের বন করে। এই সাধনার নাম বিপত্বক সাধনা । 
শাস্যোন্ত নাম একবীর সাধনা । “একবীরসাধন' নামে দীপংকর একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। 

অতাঁশ তিষ্বতে তাংম্তক মতবাদ প্রচার করেননি, তিত্বতের এতিহাসিকরা 
এজন্য বোম তোনপা-কেই দায়ী করেছেন । আমাদের ধারণায় বিনা কারণেই ব্লোমের 
উপর দোষারোপ করা হয়েছে । কারণ, অতাীশের প্রাতি রোমের এমন গভপধর 
আন:গত্য ছিল যে অতাঁশ যাঁদ কিছ: প্রচার করতে চাইতেন, তাহলে ব্রোম তাতে 
বাধা দেবার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। তবে এ বিষয়ে অন্যভাবে ভাবা 
যেতে পারে। তাম্নিক মতবাদে আচ্ছন্ন তিব্বতৈে অতীশ কোন তন্ত্রমত প্রচার 
করেন।ন এবং তাঁর প্রচারিত উন্নত ও স্পস্ট মহ'যান মতবাদের প্রভাবেই হয়তো 
ব্রোমেরও মানসিক পাঁরবর্তন ঘটোছিল। 

অতাশ অবশ্য সরাসরি তন্বের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, এমন কি তিনি নিজেও 
কয়েকটি তন্ত্শাস্ত চিখেছেন। তবে তাঁর প্রচারিত ও প্রতাঙ্ঠিত মতবাদে মহাধান 
বৌদ্ধধর্মের মূল তত্বগুলিই প্রধান্য পেয়েছে, তন্ত্রমন্ের সঙ্গে তার সামান্যই 
সম্পর্ক আছে। 
& দশপংকর বারবার বলেছেন, এই ভবসংসার মায়াময়, অনিত্য * তার প্রতি 
আপান্তই জগবের সর্বপ£$খের কারণ ।॥ দঃঢুভাবে এই ধ্যানে চিত্ুনিবন্ধ করাই হল 
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প্রকৃত তম্্রচষাঁ। তন্ত্রমতের নামে সেই সময়ে যে সব স্হুল, গহি'তি আচরণ 
প্রচালত ছিল দীপংকর সেগ:-লির পাঁরবতে" নৈতিক শ.দ্ধি, ব্রষ্কচষ ও ধ্যানসমাধির 
কথা বলেছেন। 

তবে ব্োমকে অভিযুস্ত করার হয়ত অন্য কারণ আছে। তিথ্বতের তন্ধ্রাররা 
জানতেন যে ব্রোমের অসাধারণ সাংগঠনিক শান্তর ফলে তিথ্বতে অতাীশের ধ্- 
আভিযান এমন বিপুল সাফল্য লাভ করেছিল। ব্রোমের সঙ্গে অতাঁশের প্রথম 
সাক্ষাৎ তাই [তিব্বতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা বলে চি!হুত হয়েছে। 

আমরা আগেই বলোছি যে দীপংকর তিত্বতে তিন বৎসর থাকবেন বলে 
এসৌছলেন। তারপর তিনি ভারতে ফিরে যেতে চান। সম্ভবত তিথ্বত ও নেপাল 
সীমান্তে তখন কোনো উপদ্রব দেখা দিয়েছিল, তাই অতীশ দীপংকরের আর 
ভারতে ফেরা সম্ভব হয়ন। এই প্রসঙ্গে গোই লোচাবধা বলেছেন, 'তিনাদন পরে 
প্রভু ও তাঁর সঙ্গীদল আবার যাত্রা শুরু করলেন, তাঁরা চিরোং-এ এসে পেশছালেন। 
কুক্কট-বষণট তাঁরা এখানে কাটালেন, তারপর তাঁরা বালপোজং-এর দিকে চললেন। 
[কিন্তু গোলমালের জন্য পথ বন্ধ ছিল বলে তাঁরা আর এগোতে পারলেন না। 
[তিষ্বতের চিরোং শহরটি নেপাল সীমান্তে অবাস্থত এবং 'তিব্বতী ভাষায় বালপো 
অর্থে নেপাল । এই কুক্ট-বর্য ১০৫৪ ধখস্টান্দ। অতীশ তাহলে ১০৫৪ 
প্রস্টাব্বে নেপাল সধমান্তে এতসও সীমান্তের কোন গোলযোগের জনা পথ বন্ধ 
থকায় ভারতে "ফরে যেতে পারেননি । আমত্যুকাল তাঁর তিষ্বতেই কেটে যায় । 

স্থম-পা বলেছেন, শবক্রমশশীলের স্থবির রত্বাকরের কাছে নাগছো প্রাতিশ্রত 'দয়ে 
এসেছিলেন যে তিন বছর পরে তিনি অতণখকে ভারতে ফারয়ে আনবেন। 
নেপালের সঈমাস্তে সংঘষের জন্য দঁপংকরের রে যাওয়া হলনা । তিখ্বতের 
[বিপুল সৌভাগ্য ও তারাদেবীর করুণার ফলেই এটা সম্ভব হল।” 

দীপংকরের তিথ্বত বাসের সময়ে চতুর্থ গরত্বপূর্ণ ঘটনা হল, তিব্বতে 
তাঁর সব্প্রধান শিষ্য বোম তোনপা জলবেই জংধনে বা জয়াকরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ । 
পাঁশ্ঠম তিথ্বতে তিন বৎসর কাটাবার পরে অতাঁশ প্‌বের ব্যবস্থা অনুসারে 
এগার থেকে ভারতে ফিরে আসতে চান। িম্তু এই সময়ে ব্রোম তোনপা তাঁর 
কাছে আসেন। ব্রোম তোনপা-র সঙ্গে এই সাক্ষাতের ফলে িতষ্বতে অতাশের 
কাষ্ধারা এক নতুন পথে অগ্রসর হয়। সেই কারণেই স্ুমূপা এই এঁতিহাসিক 
সাক্ষাংকারকে তিষ্বতের দুলভ সৌভাগ্য ও তারাদেবীর করূণার ফল বলে অভিহিত 
করেছেন। 

রোম তোনপা-র অনুনয়েই অতীশ ভারতে ফিরে আসবার চেষ্টা ত্যাগ করেন 
এবং মধ্য তিথ্বত পারভ্রমণে উৎসাহী হন। রব্লোম তোনপা প্রভুকে মধ্য তিব্বতে 
বৌগ্ধধম" প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কেও অবাহত করেন। তাই শুধু পামান্তের সংঘষের 
ফলেই অতথবশ ভারতে ফিরতে পারেন নি, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। গোই 
লোচাবা এই প্রসঙ্গে বলেছেন : নাগ্রছো খন দেখলেন মধ্য তিষ্বতে অতাঁশের যথাযোগ্য 
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ঈত্বর্ধনার জন্য রোম তোনপা সেখানকার পণ্ডিতদের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছেন, 
তখন তান বুঝলেন ষে প্রভু এবারে মধ্য [তিন্বতে যাত্রা করছেন। তথন তিনি 
প্রভুর বসনপ্রান্ত চেপে ধরে কেদে বললেন, “বক্রমশীলের ম্থাবরের কাছে আমি 
কথা দিয়ে এসেছি যে তিন বছর পরে আপনাকে ভারতে 'ফারয়ে নিয়ে যাব। 
(সে কথার খেলাপ করে) নরকে যাবার সাহস আমার নেই। প্রভু" আপান ভারতে 
ফিরে চলুন ।* 

প্রভু তখন নাগছোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “হে লোচাবা, তুমি যাদ এই 
প্রাতশ্রযাত রক্ষা করতে না পার, তাহলে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।” 
এইভাবে নাগছো ছ,লাষঠ্ম জলবা-কে আশবস্ত করে অতীশ রোম তোনপা-র সঙ্গে 
মধ্য তিষ্বতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন । 

[তিদ্বতের বৌদ্ধধমের ইতিহাসে মধ্য তিথ্বত এক সময়ে বিশেষ গৌরব-সমদ্ধে ছিল । 
কিন্তু লাংদারমার বৌদ্ধবিদ্ধেষের ফলে সেখানে অবদ্থার বিশেষ অবনতি ঘটে । কিন্তু 
মধ্য তিথ্বতের লহাসা, সামিয়ে এবং অন্যান্য বহহ্‌ বিহারে কয়েক সহস্র ঠভক্ষ; তখনও 
বাস করছিলেন। ব্োম তোনপা তাঁদের কথা প্রভভুকে বলেন। শুনে প্রভু বললেন, 
“ভারতেও তো এত বোশ সংখ্যায় ব্রদ্চচারী , বৌদ্ধভিক্ষু) নেই! এই বিহারগলিতে 
[নশ্চয়ই অনেক অহৎও আছেন ।* বলে প্রভু মধ্য তিষ্বতের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে 
বারংবার নমস্কার করলেন। উৎসাহিত হয়ে রোম প্রভুকে উই বা মধ্য তিথ্বতে নিয়ে 
যাবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলেন । অত+শ বললেন, “বৌদ্বসংঘ যাদ আমাকে 
আমন্ত্রণ জানান, তাহলে সে আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারনা। তাই আমি 
নিশ্য়ই যাব ।” 

ক্রোম অনেক বৌদ্ধবিহার ও বিহারবাসী ভিক্ষয্দের কথা বলোছিলেন বটে, কিন্তু 
তাঁদের উপযুস্ত গুরুর অভাবের কথাও তান জানতেন । তিষ্বতের বৌদ্ধদের যোগ্য 
নেতৃত্ব দেবার জন্য অতাীশই সে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার? এ বিধ্বাসও ব্রোমের ছিল। মধ্য- 
[তব্বতে তাঁর অনেক কিছ; করবার আছে, এ কথা অতাঁশ বঝেছলেন। তাই তিনি 
ভারতে ফিরে না এসে রোমের সঙ্গে মধ্য তিষ্বত ভ্রমণ শুরু করেন । অতীশ তারপরে 
দশ বংসর বেচে ছিলেন। তাঁর জশীবতকালের সেই শেষ দশ বৎসরে এবং তাঁর মৃত্যুর 
পরেও বৌদ্ধধর্ম মধ্য তিষ্বতে বিপৃল প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

ব্রোম তোনপা জলবেই জুংনে" বা জয়াকর 'তিষ্বতে অতাঁ শের সবচেয়ে বঝি*বন্ত ও 
অনুগত শিষ্য ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভান্ত-নম্র দীনতায় অঁদতীয়। 
[নজের সম্পর্কে তিনি বলতেন, তিনি একজন সামান্য উপাসক মান্ত এবং প্রভুর বিম্বপ্ত 
অনুচর, সকল কাজে প্রভুর আদেশ পালন করাই তাঁর জীবনের ব্রত। 

[তিষ্বতে বৌম্ধধ্ম সংস্কার ও প্রচারে ক্রোম তোনপা অতাশের সর্ক্ষণের সঙ্গব ও 
সহায় ছিলেন । তিব্বতের ইতিহাসে ও বিভিন্ন কাহিনীতে এই গুরূশিষোর বিবরণ 

বিস্তারে পাওয়া বায়। বলা হয়ে থাকে, ভারত থেকে তিব্বত যাল্লার পুবেই অতাঁশ 
[তন্বতে তাঁর এই প্রধান শিষ্যের কথা একাঁটি ভবিষ্যদ্থাণীতে জানতে পারেন । এই 


১২০ 


কাহিনীতে বলা হয়েছে যে দীপংকর যখন বিক্রমশগলে ছিলেন তাঁর আরাধ্যা তারাদেবাঁর 
নিদে'শে তান এক যোগনখর কাছে যান; তিখ্বতরাজের আমন্ত্রণে দীপংকর যাঁদ 
[তষ্বতে যান তবে তাঁর দ্বারা সেখানে প্রাণহিত হবে কিনা যোগিনণকে 'তিনি এই প্রশ্ন 
করেন। যোগিন? উত্তরে বলেন যে, দঈপংকর তিষ্বতে গেলে বথেন্ট প্রাণিহিত হবে। 
বিশেষ করে তাঁর দ্বারা একজন উপাসকের পরম উপকার হবে এবং সেই উপাসকের 
মাধ্যমে সমগ্র তিদ্বতের মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে। 

তিষ্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রোম তোনপা-র আঁঘ্তীয় ভূমিকা আছে। তিষ্বতের 
ইতিহাস থেকে জানা যায় যে 'এর আগে সে দেশে প্রধানত রাজা বা মন্ত্িরা বৌদ্ধধম" 
প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছেন । সাধারণ মানুষের কাছে তাই বৌদ্ধধম অভিজাত সম্প্রদায়ের 
ধর্ম বলেই পরিচিত ছিল। তিথ্বতে শান্তরক্ষিতই প্রথম এক দল শিক্ষিত বৌধ্ধাভক্ষু 
গড়ে তুলবার চেম্টা করেছিলেন; কিন্তু লাংদারমা-র অত্যাচারের ফলে এই ভিক্ষুরা 
বিশেষ কোনো কাজ করতে পারেন নি॥। রোম তোনপা সর্বপ্রথম এই ধমকে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে নিয়ে যান এবং তার প্রকৃত গণভাত্ত প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রোমের অসাধারণ 
সাংগঠানক ক্ষমতার ফলে তিষ্বতে এই প্রথম ধম“-ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বোধ্ধ 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। এই সম্প্রদায়ের নাম কাদমপা। পরবতণ কালে চোংখাপা-র 
নেতৃত্বে তার নাম হয় নব কাদমপা বা গেলুগপা । তিষ্বতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়গনল*র মধ্যে 
এটিই সর্বপ্রধান। 

শরৎচন্দ্র দাস রোম তোনপা সম্পর্কে বলেছেন, তিত্বতের একটি প্রাচখন পারবারের 
নাম রোম, কা-৬-সর্প-বর্ষে বা ১০০৬ খুস্টাথে? এই বংশে ক্রোম তোনপা জলবেই জ্‌ংনে-র 
জদ্ম হয়। হ হাসার উত্তর-প।শ্চমে তোদলুং জেলার ফুচৰাজেমো গ্রামটি তাঁর জন্মস্থান । 
খুব অজ্প ঝঃ সই তিনি মাতৃহখীন হন। শিশুকাল থেকে তাঁর তীক্ষ7বৃদ্ধির পরিচয় 
পাওয়া যায়। সৎ-মায়ের দুব্যবহারে তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যান এবং শু নামের একটি 
জায়গায় গিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। এখানেই তিনি জোবো সেষ্্রনের সাক্ষাৎ 
পান। গুরু সেচুন তখন খাম থেকে নেপাল হয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন । সেচুন-এর প্রতি 
ব্রোমের শ্রদ্ধা জাগ্রত'হল। ভারতীয় পশ্ডিত স্ম:তির কাছে বোম তোনপা অন:ংবাদের 
কাজ শিখোছলেন। বুতোন বলেছেন, রাজগুরু এশেওদ-এর সময়ে নেপালের পদ্মরুচি 
ভারত থেকে পণ্ডিত স্মৃতি ও সংক্ষদীঘকে নিয়ে এস ছিলেন । কিন্তু এই দোভাষীটির 
নেপালেই কলেরায় মত্যু হল। গ্ম:তি ও সক্ষমদশঘ* তিষ্বত? ভাষা জানতেন না বলে 
খুবই বিপদে পড়লেন। তাঁরা উভয়ে অসহায়ভাবে তিত্বতের উই ও চাংএ ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন । এমন কি পাশ্ডিত স্মৃতি তানাং-এ পশপালকের কাজ করতেও 
বাধ্য হলেন। যাই হোক, শেষ পধস্ত স্মতি মাং উল-এ আমন্নিত হলেন এবং তিত্বতশ 
ভাষা শিখে নিজের কয়েকটি রচনা তিব্বতীঁতে অনুবাদ করলেন। 

ক্রোম তোনপা বহু কন্টে ও চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন । গরু সেচুন"এর কাছে 
[তান শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গিয়োছলেন । গর্‌-গনহে তাঁকে অনেকরকম সাংসারিক 
কাজ করতে হত। গম ভাঙা থেকে শুরু করে পশুপালন পযন্ত কঠোর পারশ্রমের 
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অতশশ--৮ 


কাজে তাঁকে নিষ্স্ত থাকতে হর্ত। বশ, তাঁরধনক ও ছোরা হাতে ঘোড়াঁয় চড়ে তিনি 
ডাকাতদের হাত থেকে পশহপালকে রক্ষা করতেন। তবুও হতাশ না হয়ে সব সময়ই 
[তিনি লেখাপড়ার চেষ্টা করতেন । এমন কি যখন তান গম পিষতেন, তখনও পাশে বই 
রেখে পড়তেন । এই ভাবে গভার অধ্যবসায়ে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুললেন । 

অনুবাদের কাজেও তাঁর কঠোর শৃখ্খলাবোধ ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সংখ্যায় কটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করবেন, এটা তাঁর কাছে বড় ছিল না, কিন্তু প্রতিটি 
অনবা? যেন বিশষ্ধ ও নিভ£ল হয়, এই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। দীপংকরের অপর 
শিষা নাগছো ছহলঠিম জলবা-র 'কিম্তু সংখ্যায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদের দিকে বিশেষ 
প্রবণতা ছিল, ব্রোম তোনপা তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন । দশীপংকরের সবচেয়ে প্রিয় 
শিষ্য হয়েও প্রভুর অধীনে তিনি মান্র দুখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনবাদ নটিমুস্ত 
করবার জন্য তিনি যে কত সতক ছিলেন, “আর “-অন্টসাহাস্ত্রকা-প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থটির 
অনুবাদে তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

গ্রন্থাটর তিষ্বতাঁ তঙ্জমায় প্রথমে আমরা পাই, ভারতীয় উপাধ্যায় শাকাসেন ও 
জ্ঞানসাম্ধ ও বিখ্যাত লোচাবা ধর্মতাশশল ও অন্যান্যরা এই গ্রন্থটি অনুবাদ, সংশোধন 
ও সম্পাদন করেন। 

এর পরে তিব্বতের মহারাজ পাল লহাচানপো টাশি ল:হাদেচান-এর অনুরোধে 
ভারতীয় উপাধ্যায় স্ুভাষিত এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণিক রত্বভদ্র গ্রন্থটির টীকা অনুসরণ 
করে তজ'মা করেন। 

আবার ভারতণয় উপাধ্যায় মহাপশ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও বিখ্যাত অনুবাদক মহা 
লোচাবা ভিক্ষু রত্বভদ্র মগধে প্রাপ্ত টীকার সঙ্গে তুলনা করে প্‌বে'র অনুবাদ সংশোধন ও 
সম্পাদন করেন। 

তারপরে, ঞ্েথাং-এ দীপংকর শ্রীজ্ঞান যখন “অন্ট-সাহস্্রিকা” ব্যাখ্যা করেছিলেন 
তখন তিনি ও লোচাবা জলবেই জুংনে এই তজমার বেশির ভাগই সংশোধন করে তার 


চূড়ান্ত রংপ দেন। 
এর পরে রাডেং বিহারে তিনটি মূল পথ তুলনা করে ব্রোম তোনপা গ্রন্থটি আবার 


অনুবাদ করেন। 
তারপরে আবার এই একই লোচাবা অর্থাৎ ব্রোম তোনপা এই গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা 


রচনা করেন। 
পরবতণ কালে মহা লোচাবা শাক্যাভক্ষু লোদান শেরব বা মতিগ্রজ্ঞ কাম্মগর ও 
মগধ থে.ক বহু মূল পণথ সংগ্রহ করে তজ্মাটি সুসম্পূর্ণ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
তবে 'তিষ্বতের ইতিহাসে কিন্তু বোম্ধশাস্তের অনুবাদক রপে নয়, বৌম্ধধম" প্রচারে 
শ্রেম্ঠ সংগঠক হিসাবেই ব্রোম তোনপা স্মরণণয় হয়ে আছেন । তিথ্বতে এই ধর্মগ্রচারের 
স্টয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা ঘায়। প্রথম পথাঁয় : অতাঁশের জীবনের শেষ নয় বা দশ 
বংসর॥ এবং ছ্িতীয় পায় : অতঁশের মৃত্যুর পরে আরও যে দশ বৎসর রোম জীবিত 


ছিলেন সেই সময় । 
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প্রথম পর্যায়ে ব্রোম তোনপা মধ্য তিথ্বতে 'দাঁপংকরের ব্যাপক পনের ব্যবস্থা 
করেন। সম্ভবত প্রভু দঁপংকরের সঙ্গে দেখা হবার আগেই তিনি এই ব্যবস্থা করে 
রেখোছলেন। এ্গারতে প্রথম ধখন তান দীপংকরের দর্শন লাভ করেন তার আগেই 
ব্রোম তোনপা কাবার শাক্য ওয়াংছুগ-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিলেন, এখন 
আমি পাণ্ডতের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি । তাঁকে যাদ উই-তে নিমন্ত্রণ করে আনা যায়, 
তাহলে আমি আপনাকে চিঠি দেব। তখন আপনি চ্থানধয় 'বাশম্ট ব্যস্তিদের সঙ্গে 
আলোচনা করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবচ্ছা করবেন। 

বোমের অনুনয়ে অতীশ মধ্য তিব্বতে যেতে সম্মত হলেন। এদকে ব্রোমের চিঠি 
পেয়ে কাবা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যান্তদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ আগ্রহভরে অতখশের 
সংব্ধনার আয়োজন করলেন। দীপংকর যখন চিরোং-এ ছিলেন, তখনই তিনি এই 
অভ্যর্থনার সংবাদ পেয়োছলেন। মধ্য তিখ্বত থেকে কাবা যখন অন্যান্য বিশিষ্ট 
ব্যন্তিদের 'নয়ে প্রভুকে স্বাগত জানাবার জন্য পালথং-এ এসে পেশছোলেন, প্রভু অতাঁশ 
ও তাঁর সহচররাও তখন পালথং-এর শগর্ষদেশে এসে পেশছেছেন। 

অতাঁশের এই বিস্তৃত পরষটন ও ধর্মপ্রচার সম্পকে" তিথ্বতের ইতিহাসে অনেক 
আতরঞ্জন আছে। তবে গোই লোচাবা-র বিবরণ অনুসরণ করে বলা যায় যে ঞারি 
থেকে যাল্রা করে দীপংকর সঙ্গীদের নিয়ে পালথং-এর 'দিকে চললেন, সেখানে তিথ্বতের 
বিশিষ্ট জ্ঞানীগহণীরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। চাং-এ তাঁরা বিশেষ সংবর্ধনা 
পেলেন না, ত্যই তাঁরা নাংছো-র দিকে চলে গেলেন। সেখানকার অধিবাসণরা তাঁদের 
[বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। এই সমস্ত জায়গার বহঃ ব্যস্ত গভপর শ্রদ্ধাভরে 
দীপংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বহু মুল্যবান প্রণামণও তিনি পেলেন। 
নঈলকান্তমাণতে তৈরি একটি শিশু এক সোনার ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বসে আছে--: 
এই মহাম,লা অর্থটি এক ভিক্ষুণী দীপংকরের চরণে নিবেদন করলেন। একাট 
তরুণী তাঁর 'বিবাহচিহ্থ রত্রখচিত স্বণণমনকুট দীঁপংকরকে সমর্পণ করলেন । মেয়েটির 
বাবা-মা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরঘ্কার করাতে সে মনের দুঃখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে 
প্রাণ দিল। 

দীপংকর ও তাঁর সঙ্গীদল অগ্রসর হয়ে চললেন। তাঁরা পতাকা উীড়িয়ে দামামা 
বাজাতে বাজাতে নাবোলায় পেীছালেন। গ্রামের ক্লোকজন ভয় পেয়ে গেল; তারা 
“যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, যদ্ধ শহর? হয়ে গেছে” বলে চিংকার করতে করতে চারদিকে 
দৌড়ে পালাতে লাগল । 

দোল নামের একাট জায়গার অধিবাসণরা দশপংকরের অভ্যর্থনার জন্য কোনো 
আড়ত্বর করলেন না বটে, তবে তাঁরা দপংকরের দলের প্রত্যেককে পালা করে গ্রামের 
প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু এখানে সাধারণের হিতের জন্য একটি 
বাঁধ নিমণ করলেন, এই স্থানটির নাম হল ল্হাজেরাগ্ন। তারপর তাঁরা পেলমা-র 
খেয়াঘাটে গিয়ে পেশছোলেন এবং সেখান থেকে ধমণক্র সামিয়ে (বিহার )-এর দিকে 
চললেন । সেখানে ভ্রোংচান গামপো-র বংশধর রাজা বোধিরাজ দশপংকরের সংবর্ধনার 
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এক বিশেষ আয়োজন করলেন। তিখ্যতের বহু বিশিষ্ট ব্যান্ত ও পাণ্ডত তাঁকে 
অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিলেন। 

তারপরে প্রভু দীপংকর সামিয়ে-র পেকারলিং-এ বাস করতে লাগলেন । সেখানে 
[তাঁন লোচাবা নাগছো ছুলঠিম জলবা-র সঙ্গে বহ: সংগ্কৃত গ্রন্থ 'তিৰবতা ভাস্কায় তজমা 
করলেন। সব দেখে শুনে বিহারটি দপংকরের খুব পছন্দ হুল, সেখানে (তিনি বেশ 
কিছুদিন থাকবেন বলে ঠিক করলেন। মাংতোন--এর কাছে বোম তোনপা খবর 
পাঠালেন। মাংতোন দুশো ঘোড়সওয়ার নিয়ে সাগিয়েতে এসে প্রভুকে সংবর্ধনা 
জানালেন। বিভিন্ন স্থানে কিছকাল কাটিয়ে প্রভু তারপর ঞেথাং-এ এলেন ॥ এখানে 
তাঁর বহু শিষ্য ও ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন । ঞ্েথাং-এ বহুসংখ্যক শ্রোতার সম্মুখে 
তিনি “আভিসময়-অলংকার' পাঠ করলেন । 

সেই সময়ে ও" লেগপেই শেরব দশপংকরকে লহাসায় আসবার জন্যে আমন্ম্রণ 
জানালেন। অবলোকিতেষ্বর এক শ্বেতকায় মানুষের মতি ধারণ করে নিজে এসে 
দীপংকরকে অভ্যর্থনা জানালেন । দীপংকর একটি কড়িকাঠের মধ্যে থেকে লহাসার 
ইতিহাস উদ্ধার করলেন, তান ও তাঁর 'শিষ্যেরা তার অনেকগ্লি প্রাতিলাপও প্রস্তুত 
করলেন। তারপর দগঈপংকর ঞ্েঃথাং-এ বাস করতে লাগলেন । অতশশ ধর্মদেশনার 
মাধ্যমে বিভিন্ন ব্ন্তির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ব দক্ষিণা পেয়েছিলেন। 
[বক্ুমশীল বিহারের ভিক্ষু সংঘের জন্যে সেই সঞ্য় অতাঁশ তাঁর শিষ্য ছাগ ঠিছোগ ও 
অন্য শিষ্যদের মারফং তিন দফায় ভারতে পাঠিয়েছিলেন। 

এর পরে প্র ইয়েরপা অভিমুখে যান্তরা করলেন। ও*গ জনছুব জহংনে অতাঁশকে 
বিশেষ সংবর্ধনা জানালেন। প্রভু যখন ইয়েরপা-তে ছিলেন তখন শ্বগ সংগ্রহের 
উদ্দেশে) ব্রোম তোনপা তাঁর আতআীয়-স্বজনদের কাছে গেলেন । তান প্রচুর স্বণ সংগ্রহ 
করে এনে প্রভুর চরণে প্রণাম দিলেন। ব্রোম তোনপা-র এই নিবেদন ব্রোম-এর মহাপজা 
নামে বিখ্যাত। 

কাবা শাক্য ওয়াংছূগ প্রভুকে আমন্ত্রণ জানালেন, সেই আমন্ত্রণে প্রভু ফাংউল-এর 
লন্‌পা চিলব্-তে গেলেন। এইভাবে অতাঁশ ঞ্েেথাং ল্হাসা, ইয়েরপা, লন্‌পা 
প্রভীত বহদ্থানে বিশদভাবে ধর্ম উপদেশ দিলেন। তারপর আবার তিনি ঞ্েথাং 
অভিমুখে ফিরে চললেন । 

এই সময়ে অতাঁশের স্থান্ছের দ্রুত অবনতি হতে লাগল । অতাঁশ তাঁর শেষ 
জশবন ঞ্রেথাং-এই কাটান। কাণ্ঠ-অম্ব-বর্ষে অথ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাহাত্বর বংসর 
বয়সে মাতৃভূমি থেকে বহু দরে প্রবাসে ঞ্েথাং-এ অতীশ দীপংকরের মৃত্যু হল। 
তিথ্বতের এতিহাসিকরা বলেন, তিনি তুধিত ঘ্ব্গে যাল্লা করলেন। 

[তত্বতের এরীতহাসিকরা আরও বলেন যে দীপংকর তাঁর আস্তিম আভিপ্রায়্ ব্রোমকেই 
জানিয়ে ছিলেন। তিষ্বতে দীপংকর যে ধম“-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ জীবন 
উষ্জার্গ করেছিলেন, সেই কাজ জুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য 
ব্রোম তোনপা-কেই দিয়েছিলেন। অতাঁশ ব্রোম-কে একটি বিহার নিমণ করতে 
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বলোছলেন এবং সেই 'বিহারটিকে কেশ্রু করে ব্রোম কাজ করে যাবেন, এই নির্দেশও 
দিয়োছিলেন। প্রভুর এই আদেশ শুনে ব্রোম তাঁর স্বভাবাসম্ধ বিনয়ে বললেন, “আমি 
সামান্য উপাসক মান, এই বুহৎ ও মহৎ কাজের যোগ্য আমি কি করে হব 2” 
উত্তরে প্রভূ দীপংকর বললেন, “আমার নিদেশমত কাজ কর। হতাশ হোয়ো 
না, তুমিই পারবে ।» 
অতণশের মৃত্যুতে ব্রোম তোনপা গভগর দঃখে মৃহামান হয়ে পড়লেন, শোক- 
[বহবল অবন্থায় তান প্রথমে ক যে করবেন, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। খবর 
পেয়ে কাবা শাক্য ওয়াংছূগ্ধ ঞ্েথাং-এ এলেন। প্রভুর চিতাভস্ম সমান ভাগে ভাগ 
করে তিনি খু ও"গ প্রভূতিকে দিলেন এবং তিন ব্রোম তোনপাকে প্রভুর পূজার 
উপকরণগুল ও মতি'সমূহ 'দিলেন। 
খুঃ ও*গ এবং গারগাবা রোপ্যমন্দির নিমা্ণ করে তার মধ্য প্রভুর স্মৃতিচিহ্ন 
রাখলেন। তারপর তাঁদের সবার উদ্যোগে কাণ্ঠ-মেষ-বষে" বা ১০৫৬ থ্রিপ্টাব্দে প্রভুর 
উদ্দেশ্যে এক বিশাল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। 
ক্রোম তোনপা ঞ্েথাং-এ একটি (বিহার নিমাণ করলেন। প্রভু অতশ তাঁর 
জীবদ্দশায় বহু ব্যন্তকে প্রাতিপালন করতেন, 'তিষ্বতীতে তাদের বলা হয় সাদ্রা বা 
লোকজন। দপংকরের ম-ত্যুর পরে ব্রোম তোনপা তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেন। 
ক্রোম কিছুদিন তোদলহং ও তার পরে, নাম-এর বালুকাময় উপত্যকায় বাস করলেন। 
সেই সময় দাম নামক অণ্লটির প্রধানরা একটি সভা করে চ্ছির করলেন যে তাঁরা রোম 
তোনপাকে রাডেং বিহারে নিমন্মণ করে আনবেন। তাঁদের নির্দেশে ফাংখা বেরছুং 
ব্রোমের কাছে এই আমন্ত্রণ নিয়ে এলেন । 
ব্রোম তোনপা আগ্ন-বানর-বষে বা ১০৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রাডেং বিহারে গেলেন । এই 
[হারে তিনি একটি মল মন্দির ও তার দুই পাশে দুই শ্তপ্ত ও প্রাঙ্গণ নিমাণ করলেন। 
পরবতরটকালে রাডেং-এর বিশাল মান্দরের অভ্যন্তরে ব্োমের নিমিতি এই মান্দির সযত্রে 
রাক্ষত হয়েছে । ব্রোম তোনপা এর পরে ঘোষণা করলেন যে তিনি আর কোনো 
বৈষাঁয়ক ব্যাপারে জড়িত থাকবেন না। বললেন, “সংসার আমি ত্যাগ করলাম” । সেই 
সময় থেকে সাংসারিক সকল বন্ধন থেকে মস্ত হয়ে তিন শুধু ধর্মপ্রচারে মন 
[দলেন। 
এই রাডেং বিহারকে কেন্দ্ু করে ব্রোম তোনপা 'তিথ্বতে প্রথম কাদমপা সম্প্রদায়ের 
প্রাণ-প্রাতিষ্ঠা করলেন । ব্রোম তোনপা প্রাতিগ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের মূল কথা, প্রত্যেককে 
বৃদ্ধের বা জিনের সমগ্র শিক্ষা--অর্থাং সূত্র ও তন্তর--একই সঙ্গে অনুশীলন করতে 
হবে। ছয়টি গ্রন্থকে তাঁরা তাঁদের মুল শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, থা £ 
মহাযান-স[ন্রালংকার 
বোধিসত্ব-ভূমি 
শিক্ষা-সমৃচ্চয় 
বোধিসতব-চষবিতার 
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জাতকমালা ও 
উদান বর্গ । 

এই গ্রন্থগুিতে কিম্তু বিশুদ্ধ ও মৌলিক মহাযান মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। 

ব্রোম তোনপা আরও নয় বৎসর রাডেং-এ বাস করেছিলেন। তাঁর জবিতকালে 
রাডেং বিহারে যে বৌদ্ধ 'ভিক্ষুরা ম্থায়শভাবে বাস করতেন তাঁদের সংখ্যা ষাটের বেশি 
ছিল না। কাদমপা সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। তবে রোম 
যে ধর্ম-আভিযান শুর; করেন দিনে দিনে তার গাঁতিবেগ বাড়তে থাকে । পরবতর কালে 
1তষ্বতের প্রখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক চোংখাপা এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিত ও সুসংহত 
করেন, তখন কাদমপা সম্প্রদায়ের নূতন নাম হয় গেলুগপা । ক্রমে এই লম্প্রদায়ই 
[তব্বতের প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায় বলে পারাচিত হয় । 

রোম তোনপা প্রতিষ্ঠিত কাদমপা সম্প্রদায়ের ক্মবিকাশের ইতিহাস আলোচনার 
স্সযোগ এখানে নেই, তবুও অতীশ দীপংকরের যোগ্য উত্তরাধিকারী রোম তোনপা-র 
অসাধারণ সাংগঠানিক ক্ষমতা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে তিথ্বতের এঁতিহাসিক গোই 
লোচাবা-র মন্তব্য আমরা নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে মরণ করব। তিনি বলেছেন : ব্রোম যে 
পরিশ্রম করেছিলেন, তার ফল স্দরপ্রসারণ ও দশর্ঘকাল চ্থায়ণ হয়েছিল। 

ব্রোম তোনপা কিম্তু কোনো সময়েই তাঁর বিনয়-নম্রতা বিসজ'ন দেন নি, তিনি 
অতাশের নগণ্য উপাসক বলে সব সময়ই নিজের পাঁরচয় দিয়েছেন । তানি তাঁর রচিত 
ভ্তোনে শ্রম্ধানত মন্ভকে অতণীশের চরণে প্রণাম নিবেদন করে বলেছেন : 

“এই হিমবং দেশে আমার চেয়ে ভন্তিমান অনেক ভন্ত আপনার আছে, 

তব মাতা যেমন আপন সন্তানকে স্নেহ করেন তেমনি আপনার করুণার ছারা 

হে আমার গুরু, 

আপাঁন আমাকে চালনা করুন । হে মহান, সবন্ত, সর্বকালে যেন আপনাকে 
আমার নাথরূপে পাই ; সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য আপনি আমাকে প্রথম উপদেশ 
দান করুন-_ 

রোম তোনপা-র এই প্রার্থনা ।” 


৯৬ 


পরিশি্-_১ 
বিমলরত্ব লেখ 


ভারতগ্য় ভাষায় বিমলরত্ব লেখ নাম। ভোট ভাষায় "ডমা মেদ পেই রিনপো 
ছেই ঠিন ইগ।, 

গুর্গণকে প্রণাম ॥ ভট্টারিকা তারাদেবণকে প্রণাম । মগধে জন্ম নিয়ে যিনি 
বৃদ্ধশাসন ব্ধন করেছেন, রাজ্য ধমেক্র হারা পালন করেছেন, সেই নয়পালের 
'জয় হোক ॥১॥ 

পুবে আপনি দান করেছেন, দশপুণ্য পালন করেছেন, ক্ষমা, বশর ও ধ্যান ইত্যাদ 
গুণে, হে দেব, আপনি নি সম্পন্ন (প্রাঞ্চ ) হয়েছেন ॥ ২॥ 

গুরুগণের আদেশ শিরে ধারণ করবেন, পত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র সমূহ অনুসরণ করবেন, 
এতে আত্মপর উভয়েরই কল্যাণ হবে ॥ ৩ ॥ 

দ্বিধা সন্দেহ পারহার করে 'সাদ্ধলাভের জন্য বিশেষ ভাবে সচেম্ট হবেন। নিদ্রা, 
মৃখতা ও আলস্য পারিত্যাগ করে আবরাম সাধনা করবেন ও সর্বদা সতক" 
থাকবেন ॥ ৪ ॥ 

সর্বদা স্মরণ, জ্ঞান ও যত্ব দ্বারা হীন্দ্রিয়ের হবারগৃলি স্বভাবে প্রহরা দেবেন। 
দিবারান্র বারবার মনের গতি পরীক্ষা করবেন ॥ ৫ ॥ 

নিজের দোষ সম্পর্কে চক্ষুম্মানের মত ব্যবহার করুন। কিন্তু অন্যের দোষ সম্পকে" 
অন্ধ হবেন। ওধ্ধত্য ও অহংকার পরিত্যাগ করে সর্বদা শ[ন্যতা ধ্যান করবেন ॥ ৬ ॥ 

অন্যের দোষ সন্ধান করবেন না, আত্মদোষ প্রচার করবেন। অন্যের গুণ প্রচার 
করবেন, নিজের গুণ গোপন রাখবেন ॥ ৭॥ 

উপঢোকন এবং উপহার গ্রহণ করবেন. না ॥ লাভ এবং ঘশ সর্বদা পরিহার করবেন। 
মৈত্র ও করুণা ধ্যান করবেন, বোধিচত্ত সদ করবেন ॥ ৮॥ 

দশ অকুশল কর্ম পাঁরহার করবেন । (ধর্মের প্রাতি ) শ্রদ্ধা দঢ করবেন। কামনা 
বাসনা খব করে ও আত্মসম্তোষ লাভ করে ধর্ম আচরণ করবেন ॥ ৯॥ 

ক্রোধ ও অহমিকা বর্জন করুন । চিত্বকে নম্র করূন। অসার জীবন ত্যাগ করে 
ধমের জীবন যাপন করুন ॥ ১০ ॥ * 

সাংসারিক সকল বিষয় ত্যাগ করে, আয" ধনে ধনী হোন। কোলাহলপর্ণ আমোদ 
প্রমোদের স্থান ত্যাগ করে নির্থন স্থানে বাস করবেন ॥ ১১॥ 

বাকাবাগণশ হবেন না, জিহ্বাকে সংঘত রাখবেন । গুরু ও আচার্ষের সামিধ্যে 
এলে, শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সেবা করবেন ॥ ১২॥ 

যাঁরা ধমা্চিরণ করেন--তাঁরা বিশিণ্ট ব্যন্তি, প্রার্থমিক শিক্ষাথী কিংবা অতি সাধারণ 
মানুষ--যে কেউ হোন না কেন, তাঁদের গরু বলে শ্রদ্ধা করবেন ॥ ১৩॥ 


১২৭ 


সর্বপ্রাণশকে ক্লেশ পশীড়ত দেখে নিজের মধ্যে বোধিচিত্ত উৎপাদন করবেন। জনক 
জননী সন্তানের প্রতি ষে মনোভাব পোষণ করেন, সকলের প্রতি সেই ব্যবহারই 
করবেন 1 ১৪। 

সংসারের সকল কর্ম ত্যাগ করে নিত্য সমাধি ধ্যান করুন। পাপাচারী বম্ধৃকে 
পরিহার করে কল্যাণমিন্রকে অনুসরণ করুন ॥ ১৫ ॥ 

যে ভিক্ষুরা শীল লঙ্ঘন করে, ধর্মে যাদের মতি নেই. যারা পাপে প্রবৃত্ত - এমন 
ব্যক্তিদের প্রাতিও উদাসীন হবেন না ॥১৬॥ 

যারা আচার্য প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, যারা অকৃতন্দ্র, যারা কেবল এঁহিক 
জীবনের কথাই ভাবে? যারা ভন্তি জানে না, সেই পাপাচারণ সঙ্গশদের সান্নিধ্যে তিন 
দিনের বেশি থাকবেন না ॥ ১৭ ও ১৮ ॥ 

ক্রোধ ও অসন্তোষের চ্ছান পরিহার করবেন। যেখানে পরম সুখ, সেখানেই যাবেন । 
যাদের প্রাত আপনাব আসান্ত আছে, তাদের ত্যাগ করে নিরাসন্ত হয়ে বাস করবেন ॥১১। 

আসাস্ত দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং মোক্ষই ব্যহত হয়। সব্দা 
কল্যাণামন্রের সঙ্গে থাকবেন ॥ ২০ ॥ 

প্রথমে যে কাজ সুরু করবেন সেই কাজটিই আগে সম্পন্ন করবেন এবং সবদা 
গুরুকে শরণ করে সান্রাদি পাঠ করে এই কাজ করবেন; না হলে কিছুই 
[সম্ঘ হবে না॥ ২১॥ 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পণ্যের জন্য সঘত্ব হবেন। এমন কি সাংসারিক 
বিষয়ে যখন নিযুস্ত থাকবেন, তখনও চিত্কে নিরাপন্ত রাখবেন ॥ ২২॥ 

চিত্ত অহংকারে স্ফীত হলে, সেই অহামিকা দমন করবেন। চিত্ত অমনোযোগণ 
হলে, তখনই গুরুর উপদেশ স্মরণ করবেন ॥ ২৩॥ 

চিন্তে নিবেদে লালন করবেন, প্রজ্ঞাপারমিতা স্মরণ করে আপনার কর্মসমূহকে 
অচণ্চল রাখবেন ॥ ২৪॥ 

বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও বিরাগকে মায়াপ্রপণ বলে জানবেন । অপ্রিয় শব্দ সমূহকে 
প্রতিধ্বনি বলে জ্ঞান করবেন ॥ ২৫॥ 

শরীরের গ্লানি বা দেহযন্ত্রণাকে পৃবের কর্মফল বলে মনে করবেন। ২৬ ॥ 

কর্ম সমাপ্ত করে নিজটনে অবসর নেবেন। বন্য পশুর মৃতদেহের মতো নিজেকে 
সকলের অলক্ষ্যে রাখবেন । আত্মপ্রচারে সম্পূর্ণ নিরভ্তভ হবেন ॥ ২৭॥ 

সর্বদা সতর্ক থাকবেন। আত্মর্দোষ গণনা করবেন। মনে যখন কামনা, বিদ্বেষ, 
নিদ্রা, মৃখতা, আলস্য বা শ্রাস্তি আসবে তখন বরতের সার স্মরণ করবেন ॥ ২৮॥ 

অনাদের সম্মখে সতকতার সঙ্গে কথা বলবেন। চোখ রাঙিম়ে বা অবজ্ঞা করে 
কথা বলবেন না। সবর্দা হাস্যমুখে থাকবেন ॥ ২৯॥ 

অন্যদের প্রতি সব্দা দানশীল হবেন, কূপণ হবেন না। দ্যা পারহার করবেন। 
অন্যদের চিত্ত রক্ষণের কাজ করবেন ॥ ৩০ ॥ 

অগ্ন্যদের সঙ্গে সংঘাত সর্বদা পারহার করবেন। কুন্রম সৌজন্য দেখাবেন না। 


১২৮ 


বান্ধব গোষ্ঠী বর্ধন করবেন না। সর্বদা সতর্ক থাকবেন । সর্বদা ক্ষমাশখল হবেন। 
ন্যনতম আকাম্ক্ষত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকবেন ॥ ৩১ ॥ 

নিজেকে দীন ভূতা বলে মনে করবেন । লাজ্জত ও নম্র হতে শিখবেন। অন্াদের 
নথ করতে চেষ্টা করবেন। নিজের সম্বর রক্ষা করে চলবেন ॥ ৩২॥ 

অন্যদের অপমান করবেন না। 'বনয়শ হবেন। অন্যদের প্রাতি ভালবাসা ও 
কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁদের উপদেশ দেবেন ॥ ৩৩ ॥ 

সম্ধমে"র প্রত শ্রদ্ধাশশল হবেন। সত্য ধর্ম থেকে কখনও 'বিচ্াত হবেন না। 
সর্বদা দেবতাকে ভান্ত করবেন এবং ন্রচক্ ( অর্থাৎ দাতা, দান ও দানগ্রহণ ) শুদ্ধ 
রাখবেন ॥ ৩৪ ॥ 

1ঝ*বজনীন করুণায় নিজেকে অভিসিগিত করুন। প্রাত দন ও রান্রে তনবার 
করে গ্গুপ্‌জা সমাপনের খ্যাত লাভ করুন। ত্রিস্কম্ধকে প্রত)ক্ষ উপলাধ্ধ 
করুন ॥ ৩৫ ॥ 

সর্বজাঁবের দুর্গাত নিবারণের জন্য কাজ করবেন । আপনার প্রাণধান বিস্তিত করে 
সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য প্রার্থনা করবেন। মহাবোধি লাভই সব কমের 
লক্ষ্য করুন ॥ ৩৬ ॥ 

সম্বর গ্রহণ করে তা পূণ“ করবার জন্য যত্ববান হবেন। এই ভাবে আপনি বগ-হয় 
( অথাৎ জ্ঞানবর্গ ও পহ্ণ্যবর্গ ) পণ" করে (অথ ক্লেশ-আবরণ ও জ্দেয়আবরণ) 
মৃস্ত হতে পারবেন ॥ ৩৭ ॥ 

নিবঁণের প্রাতি লক্ষ্য রেখে আপনার মানব জশবন সার্থক করূন। নিজের ও 
অন)দের কল্যাণের জন্য কাজ করুন। মহত্ব অন করুন ॥ ৩৮॥ 

কুহু কেকার মধুর ধনির মত হয়ত আমার বাক্যগুলি সুমিষ্ট নয়। এর আগে এই 
কথাগ্াল হয়ত অন্য পণ্ডিতরাও বলেছেন। তা সত্বেও রাজার মম“বেদনা দূর করবার 
জন্যই এই কথাগুলি লিখাঁছ ॥ ৩৯॥ 

আপনার মঙ্গলের জন্যই এই কথাগহল লিখছি, এগুলি সধত্বে বিবেচনা করবেন । 
অন্যরা সন্দেহপ্রবণ বলে তার্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন না। সবর্দা ষট.দেব ধ্যান 
করবেন ও নিজ সম্বর পরিশুদ্ধ রাখবেন॥। ধম“পথে থেকে রাজ) পালন করবেন। 
সর্বদা ক্ষমাশীল হবেন ॥ ৪০9 ॥ 

চ্ছাবর মহাপপ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান কর্তৃক র।জ্বা নয়পালকে প্রোরত “এবমলরত্ব 


লেখ” পন্রুটি এখানেই সমাঞ্চ হল । 


১২৭ 


পরিশি£__২ 
বোধি-পথণ-প্রদীপ 


ভারতাঁয় ভাষায় 'বোধি-পথ-প্রদশীপ* তিথ্বতণ ভাষায় 'জনছব-লমাঁজ-ডোনমা*। 

বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী কুমারভূতকে প্রণাম । আমার প্রিয় শিষ্য জনছুবওদ (বা 
বোধিপ্রভের ) অনুরোধে 'ন্রিকালের সকল 'জিন--তাঁদের ধর্ম ও সংঘসমূহকে- পরম 
শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করে আমি “বোধি-পথ-প্রদীপ* বিবৃত করছি। 

অধম, মধ্যম ও উত্তম--পুরুষকে এই তিন প্রকারের বলে জানবে। তাদের 
প্রত্যেকের বিভিন্ন লক্ষণ স্পম্ট করে লিখাছ ॥ ১। 

যে ব্যস্ত শুধ্‌ নিজের স্বার্থ ও সংসার-স্ুখের জন্য কাজ করে, তাকে অধম পুরুষ 
বলে জানবে ॥ ২॥ 

সংপার-স্থখের প্রাতি ওদাসীন্য ও পাপকরমে স্বাভাবিক অনীহা সত্বেও যে শুধু 
আত্মীহতে মগ্ন, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে জানবে ॥ ৩॥ 

নিজ দুঃখের দ্বারা যে সর্প্রাণীর দুঃখ নিবারণে সর্বদা নিরত, তাকে উত্তম পুরুষ 
বলে জানবে ॥ ৪॥ 

যে মহৎ মানৃষ উত্তম বোধি লাভ করতে ইচ্ছুক, গুরুগণ উপদিষ্ট সম্যক উপায় 
তাঁর কাছে বিশদ করে বলব ॥ &॥ 

সম্যক সম্বুদ্ধের মূর্তি, চৈত্য ও শাস্তের সম্মহখে পপ, গন্ধধপ ইত্যাদি সংগ্রহ 
করে নিবেদন করবে ॥ ৬ ॥ 

করজোড়ে, নতজানু হয়ে প্রথমে তিনবার শরণ-গমন আবৃত্তি করবে । যতদিন 
পর্যন্ত পরম বোধিসার প্রাপ্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত আনবত্ত চিত্তে ভ্রিরত্েরই পুজা 
করবে। তদুপরি “সমস্তভদ্রুচযষঁঃয় বিবৃত সপ্ত পুজার বিধি সম্পন্ন করবে ॥ ৭-৮॥ 

প্রথমে, ন্রিদর্গিত-জাত, জন্ম-মতত্যুর ঘন্ত্রণাকাতর সকল জীবের প্রাতি মৈত্রীচিত্ত 
হও। প্রাণধগাত্্ই দঃঃখকাতর এবং দঃঃখই দহঃখের কারণ--এই জেনে সব্প্রাণীর 
মন্তর জন্য অনিবূত্ত-প্রাতিজ্ঞ হয়ে বোধিচিত্ত উৎপাদনে দ্‌ঢ় হও ॥ ৯-১০॥ 

মৈন্রেয়নাথের প্রুমব্যহ-সত্র'এ প্রণিধানচিত্ত উৎপাদনের গুণ বিবূত হয়েছে। তা 
পাঠ করে কিংবা গুরুর কাছে শ্রবণ করে জানবে যে সম্বোধি চিত্তের গণ অনস্ত। 
তা পুনঃপুনঃ অভ্যাস করবে ॥ ১১-১২॥ 

'বগরদত্ত-পরিপহ্ছ-সমন্ত” প্রভীতিতে বোধিচিত্তের পণ্য বিস্ততভাবে ব্যাখ্যাত। 
আমি সংক্ষেপে মান্র তিনটি শ্লোকে তা বলব ॥ ১৩॥ 

& বোধাচত্তের পণ্য যাঁদ রূপ গ্রহণ করত, তাহলে সমগ্র অন্তরণীক্ষ পুর্ণ হয়েও তা 

নিঃশেষ হত না ॥ ১৪॥ 


৯৩০ 


লোকনাথের (বৃদ্ধের ) উদ্দেশো রত্বপ্‌জা নিবেদন করে কেউ সমগ্র বক্ষে পর্ণ 
করতে পারেন, সেই মণিম্ন্তা গঙ্গাতীরের বাল্‌কণার মতই অসংখ্য হতে পারে। 
কিন্তু করজোড়ে যান মনে মনে অসীম বোধিচিত্রের উদ্দেশো প্রণত হন, তাঁর ভক্তি- 
নিবেদন তুলনায় বহ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫-১৬ ॥ 

প্রণধান বোধিচিত্ত উৎপাদনের পরে সযত্বে তা বর্ধনের চেম্টা করবে। যথা উত্ত 
শিক্ষা পরজন্মের জনাও স্মরণ ও সংরক্ষণ করবে ॥ ১৭ ॥ 

অবতার-চিত্ব-উৎপাদনের সম্বর নিজের অনাধকৃত থাকলে প্রণিধান-চিত্ত অনুৎপন্ন 
ও অবধিত থাকবে। সম্বোধি স্বর লাভ ও বর্ধন করতে হলে তা [ অর্থাং অবতার- 
চিত্ত উৎপাদন ] সষতে আয়ত্ত করতে হবে ॥ ১৮॥ 

সপ্ধ-প্রতিমোক্ষ-সম্বর সর্বদাই লাভ করা যেতে পারে ; কিন্তু বিশেষ সৌভাগ্য না 
থাকলে বোধিসত্ব-সম্বর লাভ সম্ভব নয় ॥ ১৯ ॥ 

তথাগতের উীন্ত অনুসারে স্ব-প্রতিমোক্ষ-সম্বরের মধ্যে রক্ষষে'র শ্রী সবোত্িম ; 
তাকেই ভিক্ষু-সম্বর বলা হয় ॥ ২০॥ 

শীল অধায়ে দশ ] বোধিসত্বভূমির বিধি ব্যাখাত হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে। 
সম্যক লক্ষণয্ত্ত পরম গুরুর কাছে লম্বর গ্রহণ কর ॥ ২১॥ 

[যিনি স্বয়ং সম্বরাবধিতে নিপূণ, যানি স্বয়ং সদ্বরে দ্ছিত, সম্বর-পতিতের প্রতি 
যানি ক্ষমা ও করুণাময়-_তাঁকেই শ্রেষ্ঠ গরু বলে জানবে ॥ ২২॥ 

যাঁরা বহ্‌ চেম্টাতেও এই জাতীয় গুরুর সন্ধান পাননি, তাঁদের কাছে আমি পম্বর- 
প্রাপ্তির সমাক বিধি ব্যাখ্যা করব ॥ ২৩॥ 

মঞজুত্রী-বুদ্ধ-ক্ষেত্তালংকার-সূত্তঁএ বলা হয়েছে, অতশতে অন্বরাজ রূপে জন্মকালে 
মঞ্জ-শ্্রী কীভাবে বোধিচিত্ত উৎপাদন করেছিলেন ; এখানে তা উল্লেখ করছি ॥ ২৪॥ 

[ শরগ্ন্দ্র দাস বলেছেন, পরবতাঁ ছয়টি শ্লোক (২৫--৩০) 'মঞ্জগ্রী-বৃদ্ধ- 
ক্ষেত্লালংকার-সান্্' থেকে উদ্ধত ]। 

নাথদের সম্মৃখে সম্যক-সম্বোধিচিত্ত উৎপাদন করে তিনি [ মঞ্জগ্রী] সবপ্রাণশকে 
ভবচকু থেকে মৃস্তির আহবান জানালেন ॥ ২৫ ॥ 

উত্তম বোধি প্রাপ্তি পর্যন্ত চিত্তকে ক্রোধ, কার্পণ্য ও ঈষাঁর কলৃষ থেকে মুন্ত রাখতে 


হবে ॥ ২৬। 
বঙ্ষর্যে নিষ্ঠা, পাপ ও কাম পরিহার একং শীলসম্বরে সন্তুষ্টি দ্বারা বৃষ্ধের 
অনুগামী হও ॥ ২৭ ॥ 


সত্বর স্বীয় বোধিলাভের জন্য বাগ হবে না। একটিমান্র প্রাণীর জনা হলেও 
সংসারের শেষ পর্ষস্ত অপেক্ষা করবে ॥ ২৮॥ 
অনস্ত, অচিস্ত্য ক্ষেত্রসমূহ বিশোধন কর। দশাদকে সংচ্ছিত সব প্রাণণর মুন্তিকজ্পে 


ব্রতী হও ॥ ২১॥ 
কায়-বাকৃ-চিত্তের সকল কর্ম শঙ্ধ কর। অকুশল কমে" কখনো প্রবৃত্ত হবে 


না। ৩০॥ 


৯৩৯ 


কায়-বাক-চিত্ত পারশুদ্ধির দ্বারা অবতার-সম্বরে স্থিত হও। শীল-এর শিক্ষাপদ 
আয়ত্ত কর এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হও ॥ ৩১ ॥ 

সকল সম্বরের মধ্যে সম্বোধি-সত্ব-সম্বর-লাভের জন্য বিশেষ যত্ববান হবে। এই 
ভাবে পারশ-ম্ধ হয়ে ক্রমে তুমি সম্বোধি-সংঘ লাভ করবে ॥ ৩২ ॥ 

আভজ্ঞান উৎপন্ন হলে সকল পণ্য ও সকল জ্ঞানের স্বভাব প্‌ণ* হয়-__বৃদ্ধগণ 
গ্রতোকেই এই দেশ দিয়েছেন ॥ ৩৩ ॥ 

অপাঁরণত পক্ষ 'নয়ে পাখি যেমন আকাশে উড়তে পারে না তেমানি আভজ্ঞান 
শান্ত যার নেই, এমন ব্যান্ত দ্বারা প্রাণিহত হয় না ॥ ৩৪॥ 

অভিজ্ঞান শন্ত অজর্ন করলে দিনরাত্রির (চব্বিশ ঘণ্টার ) মধ্যে ষে পৃণ্য অজন 
করা যায়, অভিজ্ঞান শান্ত বিনা শত জণবনেও তা আয়ত্ত করা যায় না ॥ ৩৫॥ 

আলস্যের দ্বারা নয়, অভিজ্ঞাঞ্ধনর সাহাযো একমাত্র কঠোর পারশ্রমের দ্বারাই সম্যক 
সন্বোধি শনঘ্ব লাভ করা সম্ভব ॥ ৩৬ ॥ 

আবার শমথ ব্যতগত আভিজ্ঞান লাভ সন্তব নয়, তাই শমথে উপনগত হবার ক্রমাগত 
চেষ্টা করতে হবে ॥ ৩৭ ॥ 

শমথ থেকে কণামান্র বিচ্যুতি ঘটলে সহম্র বংসরের কঠোর ধ্যানেও তুমি সমাধি 
প্রা্ধ হবে না॥৩৮॥ 

“সমাধি বগণ" অধ্যায়ে (শমথের ) উপাদান সমৃহ ব্যাখ্যাত হয়েছে, দ:টভাবে তাতে 
সুন্ছিত হবে। যাই ধ্যান কর না কেন, সর্ঘদা 'চত্তকে পণ্যের অ।ভমুখে চালিত 
করবে ॥ ৩৯ ॥ 

যোগ-শমথ অবন্থায় উপনগত না হতে পরলে আভজ্ঞান স্ধ হয় না। প্রজ্ঞা- 
পারমিতা বিনা আবরণ ছন্ন করা যায় না ॥ ৪০ ॥ 

তাই ক্লেশবাত্ত ও জ্ঞেয়বৃন্ত সম্পূণ ত্যাগ করতে হলে যোগনকে সব্দা উপায়-সহ 
প্রজ্ঞাপারাঁমতা ধ্যান করতে হবে ॥ ৪১ ॥ 

উপায়-ব্যতগত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-ব)তীত উপায়-_-কোনোটই ফলপ্রসূ নয়। তাই 
কোনোটিকেই অবজ্ঞা কোরো না॥ ৪২॥ 

প্রজ্ঞা ক এবং উপায় কী--এ সম্বন্ধে সংশয় দুর করতে হলে প্রথমে প্রজ্ঞা ও 
উপায়ের মধ্যে পাথক্য জানতে হবে ॥ ৪৩ 

1জনদের বচন অন:সারে, উপায়'বলতে প্রজ্ঞ-পারমিতা ছাড়া দান-পারমিতা প্রভাতি 
সকল কুশল ধর্মই বোঝায় ॥ 8৪ ॥ 

নৈরাত্ময ধ্যানের দ্বারা নয়--উপায়-অভযাস ও প্রজ্ঞা-ধ্যানের দ্বারাই সত্বর বোধিল৷ভ 
সম্ভব ॥ ৪৫ ॥ 

স্কম্ধধাতু বা আয়তনসমূহ যে অজাত--স্বভাঝশ,নাতার এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা। 
[ শাচ্নেও ] একথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে ॥ ৪৬ ॥ রর 

[ধ্ভাবতঃ ] সং-এর উৎপান্ত নেই। [ স্বভাবতঃ ] অসৎ আকাশকুন্থমের মত । 
উভয়ই দোষদ-স্ট, উভয়ই অনুত ॥ ৪৭1 


১০ 


£, পরতঃ বা উভয়তঃ [. স্বতঃ এবং পরতঃ ] ভবের জন্ম অসপ্ভব। অহৈতুও 

হতে পারে না। তাই তাকে নিঃস্বভাব বলেই জান ॥ ৪৮॥ 

আবার, বস্তু-ধমণকে এক বা অনেক বলেও সনান্ত করা সম্ভব নয়। অতএব তা 
নিশ্চয়ই শূন্য ॥ ৪৯ ॥ 

শুন্যতা-সপ্তাতি', মূল-মধ্যমক' প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বস্তুসমৃহের স্বভাবশন্যতা 
ব্যাখ্যাত হয়েছে ॥ ৫০॥ 

[ পুনরায় ] তার বিশদ ব্যাখ্যার চেঞ্টায় গ্রন্থের কলেবর বিশাল হবে। অতএব, 
তার পারিধতে" ধ্যানের প্রয়োজনে সম্ধ সিদ্ধান্ত মান্তুই উন্ত হলো ॥ ৫১ ॥ 

প্রজ্ঞার সবধমই স্বভাবতঃ আলম্বনহখন। তাই নৈরাত্ম্য-ভাবনাই প্রজ্ঞা 
ভাবনা ॥ ৫২॥ 

প্রজ্ঞার দ:ণ্টিতে সব্ধম'ই অদহশ্য [ অলগক ]। এই প্রজ্ঞা সুপরধীক্ষিত বিদ্যায় 
প্রতিষ্ঠিত । অতএব বিকল্প বজন করে প্রজ্ঞানগামী ধ্যান কর ॥ ৫৩॥ 

িকল্পজাত ভবসংসার বিকল্পাত্বক। অতএব 'িকম্পমন্ত 'নিব'ণই উত্তমমতির 
( পারচায়ক )। ৫৪ ॥ 

তথাগত বলেছেন, বিকজ্প মহামোহ মান্র এবং সংনার-সমদ্রে পতনের কারণ । তাই 
আকাশের মত নিমল অ-বিকজ্প সমাধিতে স্থিত হও ॥ ৫& | 

“নার্বকন্প-অবতার-ধারণন'-তেও উন্ত হয়েছে নিবিকজ্প ধ্যানের ফলে জিনপ্ন্ত 
দুর্‌হ বিকল্প জয় করে নাবিকিজ্প লাভ করবেন ॥ ৫৬॥ 

শাস্ত ও বিদ্যার দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত যে সব্ধম'ই অজাত ও ম্বভাবহণীন। 


অতএব নিবিকজ্পের ধ্যান কর ॥ ৫৭ ॥ 

এই ধ্যানের দ্বারা ক্রমশ উষ্ণ, প্রমিত অবস্থা উত্তীণ“ হয়ে অচিরে বুদ্ধত্ব লাভ 
করবে ॥ ৫৮ ॥ 

শাাস্ত, বিজ্ঞর, মন্ত্র, ভত্ুকুন্ত-ক্রিয়াজাত অন্টাসাদ্ধর দ্বারা বা গুহ্যতন্ের ক্রিয়া ও চা 
হারা সথে বোধিলাভের কামনায়, প্রথমে সদগ্রুর কাছে অভিষেক গ্রহণ করবে এবং 
রত্বাদি ও সেবার দ্বারা সব'তোভাবে তাঁর সন্তোষ উৎপাদন করবে ॥ ৫৯--৬১॥ 

সবতোভাবে সন্তুষ্ট হলে গুরু সর্বপাপ-বিশোধন আভষেক দান করবেন এবং 
শুধুমাত্র এইভাবেই শিষা 'পিদ্ধিলাভের যোগ্য হবেন॥ ৬২। 

বক্ষগারীর গৃহ্যজ্ঞানঅভিষেক সম্ভব নয়, কেননা “আদিবৃগ্ধ-মহাতন্ত্ঁএ তা 
দুঢুভাবে নিষিদ্ধ ॥ ৬৩ ॥ 

সেই আভষেক গ্রহণের ফলে 'নাষদ্ধ আচরণ ও তার ফলে তপঃ-সম্বর থেকে পতন 
ঘটে । এই মহাপাতকের ফলে ব্রতীর দুগ্গতি-পতন অবশ্যভাবশী ॥ ৬৪-৬৫ ॥ 

কিন্তু যিনি সকল তন্ত্র শ্রবণ করেছেন এবং তার ব্যাখ্যা করতে পারেন, ধিনি যজ্ঞ, 
দান ও পূজায় রত এবং 'যান প্রকৃত গুরুর কাছে অভিষেক গ্রহণ করে এই সব বিষয়ের 
প্রকৃত তাৎপর্য জেনেছেন--তাঁর পক্ষে এই অভিষেক নিষিদ্ধ নয় ॥ ৬৬॥ 


১৩৩ 


বোধিগ্রভ-র অন্রোধে সূত্র ইত্যাদি অবলখ্বন করে বোধিপথের এই সংক্ষিগ্তসার 
আচার" দাীপংকরশত্রী কর্তৃক রচিত। মহাচার্য শ্রীণীপংকরজ্ঞান কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 
এখানে সমাপ্ত। 

ভারতীয় আচার্য দীপংকরশ্রীজ্ঞান ও তিষ্বতণ অনুবাদক (লোচাবা )" ভিক্ষু 
শুভমতি কর্তৃক অনুদিত, সংশোধিত ও উপস্থাপিত। মঙ্গলম:। 

নহাচার্য শ্রীণীপংকরজ্ঞান করুক রচিত। সেই ভারতীয় পণ্ডিত ও লোচাবা 
শুভমতি কর্তৃক অনুদিত। শাংশুং-এর থোলিং মন্দিরে এই গ্রন্থটি রচিত। 
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